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সূর্য্য বংশ ও চাক্মা রাজ বিজক 


শ্রীমৎ জীবনসার ভিক্ষু 
সাধনাপ্রেম বনবিহার 
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গ্রস্থকারের কথা 

বহুদিন ধরে আমার চাক্মা জাতির ইতিহাস গ্রন্থাকারে জন 
সমাজে উপহার দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত, একা কখনোই সাহস 
করিনি। একদিন চাক্মা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে 
আলোচনা. চলছিল, এ সময় আলাপ প্রসঙ্গে শ্রছ্ধেয় প্রিয়ানন্দ স্থবির 
(ভান্তে) আর শ্রদ্ধেয় সত্যলংকার স্থবির মহোদয় চাকমাদের 
ইতিহাস সম্পর্কে বই প্রকাশের জন্য আমাকে বিষয়বস্তু সংগ্রহে 
পরামর্শ ও প্রেরনা দেন। একই সাথে তারা সার্বিক সহযোগীতা 
করারও আশ্বাস দেন। তাদের কাছ থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ এমন 
জোড়ালো আশ্বাস ও প্রেরনা পেয়ে আমি এ বিষয়ে অনেক সাহস 
লাভ করি। এরপর থেকে আমার অত্যন্ত নগন্য, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা 
সত্তেও এ কঠিন কাজে হাত দিলাম। তাদের সাথে আলোচনা 
সাপেক্ষে ইতিহাসের পাশাপাশি চাক্মাদের নিজস্ব শিল্প, সাহিত্য 
আর সংস্কৃতি নিয়েও যৎসামান্য আলোকপাত করেছি। এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্তু গুলি মূলতঃ জাতীয় গুণগ্রাহী বিভিন্ন মহান ব্যক্তিত্রে 
লেখা চাক্মা জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ থেকে 
সংগ্রহ করেছি। যেমন- বাবু বঞ্কিম চন্দ্র দেওয়ান, আঙুফুলচান 
(কার্বারী) চাক্মা, মাধব চন্দ্র মাষ্টার চাক্মা, বাবু বিরাজ মোহন 
দেওয়ানের লিখিত বই উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া আমার বাস্তব 
জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত অর্থাৎ আমার বাল্য জীবন থেকে যা' 
দেখে, শুনে ও উপলদ্ধি করে. এসেছি তার সামান্য অংশও এ গ্রন্থে 
সংযোগ করেছি। প্রকৃতপক্ষে আমার উদ্দেশ্য ছিল চাক্মাদের 
পূর্বপুরুষ সূর্য্যবংশ হতে বর্তমান পর্যস্ত রাজ বংশের বিবরণ, 
ইতিহাস ও রাজা দেবাশীষ রায়ের সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ পরিপাটিরূপে সাজানো । 
কিন্তু, যথেষ্ঠ সময়ের অভাবে তা” আংশিক অপূর্ণ রয়ে গেল । চাক্মা 
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রাজ বংশের তালিকায় উল্লিখিত রাজাগুলির নাম পর্যায় ক্রম নয় 
এবং মাঝে মাঝে অনেক রাজার নাম ও শাসনকাল বাদ পড়েছে 
বলে ধারনা করা যায়। কারন, মাঝে মাঝে রাজাগণের শাসন 
শাসনকাল ও বিবরণ পাওয়া অতীব দুক্ধর হয়ে পড়েছে! আমার 
সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যথাসম্ভব চেষ্ঠা করলাম পর্যায়ক্রমে 
সাজাতে । কিন্তু, হুজুগের তাড়নায় জানি না কতটুকু সফল হয়েছি। 
গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন, কম্পোজ ও প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব 
গ্রহণ করে শ্রদ্ধেয় প্রিয়ানন্দ ভান্তে জুলাই মাসে ঢাকায় যাওয়ার 
সময় পার্ুলিপি নিয়ে যান। তথায় তিনি বইটি ছাপানোর যাবতীয় 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যারা শ্রদ্ধাদান দিয়ে আর্থিক সহযোগীতা 
করেছেন তাদের সকলকে মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানাচ্ছি । এ মহান 
ভান্তে বইটির প্রুফ সংশোধনের মত দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে 
আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন এবং মূল্যবান ভূমিকা 
লিখে দিয়ে বইটির গুণগতমান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। বাবু পুলক 
জীবন খীসা প্রুফ সংশোধনে যথেষ্ঠ সহায়তা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় 
সত্যলংকার ভান্তে আর আয়ুগ্মান প্রজ্ঞালোক ভিক্ষু কষ্ট স্বীকার করে 
বইটি কম্পিউটার কম্পোজ করে দিয়েছেন এবং এ কাজে শ্রদ্ধেয় 
প্রিয়ানন্দ ভান্তে সহযোগীতা দিয়েছেন। এজন্য তাদের সকলকে 
আন্তরিক শ্রদ্ধা, বন্দনা, কৃতজ্ঞতা ও মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানাচ্ছি। 
পরিশেষে, বইটি প্রকাশনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিও আমার 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা থাকল । 


শ্রীমৎ জীবনসার ভিক্ষু 
সাধনাপ্রেম বনবিহার, বানছড়া। 
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বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে যতগুলি সংখ্যালঘু আদিবাসী 
জাতি-গোষ্ঠী রয়েছে তম্মধ্যে চাক্মারাই সংখ্যাধিক্য। শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাদের স্থান সর্বাথে বলা যায়। 
বিভিন্ন সাহিত্যিক ও লেখকের লিখিত ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক পাঠে 
জানা যায়, এক সময় চাক্মারা বৃহৎ ও. পূর্নাঙ্গ জাতি ছিলেন। 
বর্তমানে চাকমাদের উপজাতি হিসাবে আখ্যা দেওয়া হলেও তা' 
মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। একটা পূর্নাঙ্গ জাতির যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা 
সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি সবই ছিল। এমনকি বর্তমানেও চাক্মা 
জাতিতে এগুলি অটুট আছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হলো, নিজস্ব 
ভাষা এবং বর্নমালা থাকলেও না থাকার সামিল । বিশেষতঃ অক্ষর 
বা বর্মালাগুলি কোন কাজে'ই আসছে না। এভাবে অবহেলিত বা 
পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলে শীত্রই বিলুপ্তি ঘটবে ইহা নিশ্চিত। 
বর্নমালাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অর্থ মানব শরীরের চক্ষু অথবা হস্ত- 
পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া সদৃশ। তাই, এ বিষয়ে সুশীল সমাজের 
নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শীঘই বোধোদয় হওয়া উচিত। 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, চাকমা জাতির ইতিহাস থেকে 
অনেক কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে বৃহত্তর চাকমা জাতির অসংখ্য রাজা 
মহারাজা সুদীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন রাজ্য শাসন করে আসছেন আজ 
পর্যস্ত কিন্তু, তাদের নির্ভুল ধারাবাহিক বংশ তালিকা কোন গ্রন্থে 
পাওয়া যায় না। বহু রাজার আয়ুদ্ধাল, শাসনকাল, জীবনী, সামরিক 
শক্তির বিবরণ, রাজ্যসীমা ও পারিবারিক তথ্য এবং তখনকার 
চাকমাদের সাংস্কৃতিক; আর্থিক, "সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
বিবরণ সম্পূর্ন বিস্মৃতির অটল সাগরে তলিয়ে গেছে। এসব অতীব 
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গুরুতৃপূর্ন তথ্য বোধ হয় আর কোন দিন ইতিহাসের পাতায় উঠে 
আসবে না। চাকমা রাজ বংশের তালিকায় অনেক ক্ষেত্রে 
ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না। বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক 
কাল হতে একাধিক রাজা একই সময়ে বিভিন্ন রাজ্য শাসন 
প্রাদেশিক রাজা বা উপরাজদের নামও এই.তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা 
হয়েছে আর হয়তো বা অনেক রাজার নাম বাদ পড়েছে ফলে, 
চাকমা ইতিহাসের প্রত্যেক লেখক রাজবংশের তালিকা পর্ধায়ক্রম 
' ও রাজত্কাল পূর্নাঙ্গ ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারেনি । 
অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, একই সময়ে বিজয়গিরি রাজার 
পিতৃদেব মহারাজ সাংবুদ্ধা উড়িষ্যার চম্পক নগরে অথবা (বিহার 
প্রদেশের চম্পক নগরে) এবং কালাবাঘা সেনাপতি কালাবাঘা 
রাজ্যে রাজ্য শাসন করেছিলেন। রাজা বিজয়গিরির বিজয় 
অভিযানের পরও চাকমারা অধিকৃত বিভিন্ন রাজ্য শীসন 
করেছিলেন । ইতিপূর্বে অনেক লেখক চাক্মা জাতির ইতিহাস নিয়ে 
বহু আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিক কালে বানছড়া বনবিহারের 
অধ্যক্ষ, “চাক্মা জাদর গল্প ভাণ্ডাল” গ্রন্থের লেখক ন্নেহভাজন 
আয়ুষ্মান শ্রীমৎ জীবনসার ভিক্ষুর লেখা এই “সূর্য্যবংশ ও চাক্মা 
রাজবিজক” গ্রন্থে প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি অতি গুরুতৃপূর্ন বিষয়াদি 
নাতি-বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি মূলতঃ চাকমা রাজগণের 
বংশ ধারার তালিকা, কিছু কিছু রাজার শাসন কাল, জীবনী, 


চম্পক নগর এবং প্রবল প্রতাপশালী প্রাচীন চাকমা রাজা সাধেংগিরি 
ও বিজয়গিরি রাজার বিবরণ অধিক গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। 
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চাকমাদের পূর্ব বংশধর শাক্য জাতির উৎপত্তি, বিলুপ্তি ও অন্য 
জাতিতে রূপান্তর সম্বন্ধে নাতি-বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধ 
ধর্মের উ্থান-পতনের বিষয়েও বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এছাড়া চাকমারা বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মগুরুদের কিভাবে রক্ষা করে 
এসেছিলেন তা'ও উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রন্থে। চাকমাদের প্রাচীন 
মহাযান ধর্মীয় গুরু রাউলী বা থর ও ধর্ম শাস্ত্র আখরতারার গুরুতবও 
এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাথে সং 
কয়েকটি গুরুতুপূর্ন বিষয়ও নবম অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। পার্বত্য 
চট্টগ্রামে ও চাকমা সমাজে অতীত ও বর্তমানের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও 
তিনি কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। একটি জাতির ধর্ম, ইতিহাস, 
ভাষা, বর্মমালা, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি রক্ষা করা সকলের দায়িতৃ। 
তাই, এ বিষয়ে প্রত্যেকের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাত হোক 
এ প্রত্যাশা থাকল। 

পরিশেষে, এই দুর্লভ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করছি 
এবং সকলের প্রতি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা থাকল । 


প্রিয়ানন্দ স্থবির 
(অধ্যক্ষ) 
সাভার বনবিহার। 
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| প্রথম অধ্যায় 
চাক্মা রাজবংশের উৎপত্তি ও সূর্য বংশ 


বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ জগত সম্বন্ধে বহু চিন্তা গবেষণার 
মাধ্যমে বিবিধ তথ্য আবিস্কার করতেছেন। এই অনুসন্ধানীদের 


দেখেছেন, যা জেনেছেন এবং যা" প্রকাশ করে গেছেন কেবলমাগ্র 
তা*ই এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। ৰ 

বিভিন্ন লেখকের লিখিত ইতিহাস হতে জানা যায় যে, এই 
গেছেন। কোন সময়ে কোন রাজা পার্বতী রাজ্য জয় পূর্বক ক্ষমতা 
অধিকার করে বিজিত রাজবংশের ধ্বংশ সাধন করেছেন। আবার 
কোন কোন ক্ষমতাশালী রাজা পার্শ্ববর্তী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত 
করে করদ রাজারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। উত্থান-পতন জগতের 
নিয়ম । এই রীতি-নীতিতে ভারত উপমহাদেশে কত রাজ বংশের 
অজ্যুদয় ও বিলয় হয়েছে তার সঠিক বিবরণ দেয়া দুরূহ ব্যাপার । 
ভারত উপমহাদেশে যত রাজবংশ রাজত্ব করে গেছেন তন্মধ্যে 
চাক্মা রাজবংশ অন্যতম | | 


বাবু মাধব চন্দ্র চাক্মা (কর্মী) কর্তৃক রচিত “শ্রী শ্রী রাজনামা বা 
চাক্মা জাতির ইতিহাস”, বাবু পুন্যধন চাকমা কর্তৃক রচিত “চাক্মা 
ইতিহাস”, ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা প্রথম লহর, ১৯২৬ইং এবং 
আঙু ফুলচান কার্বারী রচিত সদ্ধর্ম পথে আর অন্যান্য অনেক 
ইতিহাস হতে সংগৃহীত নিম্নের তালিকা অনুযারী ভারতীয় 
আর্ধ্জাতি বা সূর্যবংশ হতে ক্ষত্রিয় জাতি শাক্যবংশ এবং ক্ষত্রিয় 
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জাতি শাক্য রাজবংশ হতে চাকমা জাতির উৎপত্তি হয়েছিল বলে 
জানা যায়। (রাজনামা বা অন্যান্য ইতিহাস মতে সৃষ্টিকর্তা ব্রশ্গা, 
তৎপুত্র মরিটী, তৎপুত্র কশ্যপমুণি, কশ্যপমুণির পুত্র সূর্যযদেব |) 
কিন্তু, আমাদের ভগবান তথাগত বুদ্ধের মতে চন্দ্র ও সূর্য্য কারও 
পুত্র নয়। তিনি এক প্রকার বৃহৎ প্রভা মণ্ডলের নাম চন্দ্র ও সূর্য্য 
বলেছেন” । এই সূর্য্য হতে সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্র হতে চন্দ্র বংশ নামে 
জগতের মানব সৃষ্টি হয়েছে। এই সূর্য্য হতেই মনুর সৃষ্টি হয়। এই 
মনুই সর্ব প্রথম জন্ুদ্বীপে রাজচক্রবন্তী পদ লাভ করে বংশ বিস্তার 
করেন। মনুর পুত্র ইক্ষাকু মহারাজ। ইক্ষাকুর চারটি পুত্র যেমন- 
বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ড ও শাকুনি। বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়। 

হয়ে মহাশক্তিশালী অসুরগণকে হত্যা করতঃ দেবগণকে নিষ্বন্টক 
করেন। পুরঞ্জয়ের পুত্র সুসেন, তৎপুত্র প্রসেন, প্রসেনের পুত্র আর্ধ্য ৷ 
আর্ধ্য বড়ই তেজস্বী ছিলেন। তিনি অতি পরাক্রমশালী হওয়ায় 
অহংকার বশতঃ মুণি খষিগণের অপমান করায় অচিরেই অকালে 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মহারাজ আর্ষের পুত্র মুদ্ুকুণ্, তৎপুত্র পৃথু। 
পৃথুও সপ্ত্বীপের অধিপতি হয়েছিলেন। মহারাজ পৃথুর পুত্র 
বিশ্বগশ্ব । তিনিও সমগ্র ব্রক্মাড জয় করেন। তৎপুত্র আদ্র, আদ্রের 
পুত্র ইলা রাজা হয়েছিলেন । কথিত আছে, এক সময় মলয় পর্বতে 
এক মুণি তীর পত্বীর সহিত কেলি করতেছিলেন। সে সময় রাজা 
ইলা বনে শিকারের গিয়ে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হলে মুণিপত্বী অত্যন্ত 
লজ্জিত হয়ে ইলাকে স্ত্রীরূপ ধারণ করতে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত 
হয়ে স্ত্রী রূপধারী রাজা মুণিপত়ীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইলার 
করুণ আবেদন মুণিপত্বী কিঞ্চিৎ গ্রাহ্য করলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ 
শাপ মুক্তি না দিয়ে ইলাকে একমাস পুরুষ এবং একমাস স্ত্রী রূপ 
ধারণ করে কাল যাপন করবার শাপ সংশোধন করে দিলেন। 
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ূ একদিন ইলা সত্রীরূপ ধারণ মাসে চন্দ্রের পুত্র বুধ স্ত্রী ইলাকে 
দেখতে পেয়ে তাকে বিবাহ করলেন। বুধের শঁরসে ইলার গর্ভে 
এক পুত্র জন্মিল। তার নাম পুরুরভা । চন্দ্র বংশ হতে জন্মা বলে 
পুরুরভা তৎপরবর্তী বংশধরগণের চন্দ্র বংশ নামে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। দুর্য্যোধনাদি পঞ্চদ্রাতা চন্দ্র বংশে উদ্ভব হয়েছিলেন । 
অযোধ্যা নগরের আধিপত্য লাভ করতঃ শ্রাবন্তী নামে আর একটি 
মহানগরী নির্মাণ করেন। মহারাজ শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদাশ্ব। 
 বৃহদাশ্থের দুণটি পুত্র যথাঃ- কুবলাশ্ব ও রঞ্জিতাশ্ব । মহারাজ কুবলাশ্ব 
দেবগণের ধুন্ধ নামক এক অরি দৈত্যকে হত্যা করে দেবগণকে 
নিরাপদ করেন। এজন্য তার নাম হয় ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমারের তিনটি 
পুত্র। যথাঃ- দূরাশ্থ, চন্দ্রাশ্থ ও কমলাশ্ব। মহারাজ দূরাশ্থের পুত্র 
আর্ধ্যবর্ত, তৎপুত্র ভরত তীরই নামানুসারে আর্ধ্যবর্ত ভূখণ্ডের নাম 
ভারত নামে নামকরণ করা হয়েছিল৷ ভরতের পুত্র বির্ষ্যাশ্ব, তৎপুক্র 
নিকুন্ত, নিকুন্তের পুত্র ভূধর। তৎপুত্র খন্ড, খন্ডের পুত্র দত্ত, তৎপুত্র 
হারিত, হারিতের পুত্র হারিজিত, তৎপুত্র হরিচন্দ্র, মহারাজ 
হরিচন্দ্রের পুত্র রহিতাশ্ব, তৎপুত্র সংহাশ্ব, তৎপুত্র কৃপাশ্ব' কৃপাশ্থের 
পুত্র প্রসেনজিত। মহারাজ প্রসেনজিতের পুৰ্র যুবনাশ্বঃ মহারাজ 
করেন। তিনি দৈবক্রমে উক্ত যজ্ঞের খষিগণের মন্ত্রপুত জল পান 
করায় গর্ভ হয়েছিল এবং তীর দক্ষিণ কুক্ষি বিদীর্ণ করে একটি পুত্র 
সন্তান বহির্গত হয়েছিল। এই শিশুর মাতা নেই বলে তার নাম 
ংধাত বা মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হল। দুগ্ধের অভাবে দেবরাজ 
ইন্দ্র এই শিশুকে তর্জনী অঙ্গুলী চুষিতে দিলে তা' হতে নিসৃতঃ 
অমৃত পান করে তিনি মহাবলবান' ও মহা ধীশক্তিসম্পন্ন হয়ে 
পৃথিবীতে চক্রবর্তী রাজা হয়েছিলেন। এই মহারাজ মান্ধাতার সময়ে 
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সত্যযুগ উদ্ভব হয়েছিল বলে প্রাচীন পুস্তকে উল্লেখ আছে। মান্ধাতার 
নিকট লক্কেশ্বর রাবন পরাভূত হয়েছিলেন। তারই তিনটি পুত্র 
যথাঃ- পুরুকুৎস, অন্বরিষ ও মুচুকুন্ড। মহারাজ পুরুকুৎসের পুত্র 
মৃত্যুপ্রয়, তৎপুত্র ত্রিশঙ্কু। ইনি সসাগরা রাজ্য, ধন, স্ত্রী-পুত্র সবই 
পরিত্যাগ করে বিযুক্তি সাধনে সিদ্ধি লাভ করে স্বশরীরে স্বর্গে গমন 
করেছিলেন । ত্রিশঙ্কুর পুত্র রক্ষাঙ্গদ, তৎপুত্র মরুত, মরুতের পুত্র 
এসদস্যু, তৎপুত্র সম্ভুত, সম্ভুতের পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃষদাশ্ব, 
তৎপুত্র হর্ষাশ্ব, তৎপুক্র সুমন, তৎপুত্র ব্রিধন্বা, ব্রিধস্বার পুত্র 
ধর্য্যরূপ, তৎপুব্র সত্যুব্রত, তৎপুত্র চণ্চুঃ। চঞ্চুর দু'টি পুত্র । যথাঃ- 
বিজয় ও সুদেব। বিজয়ের পুত্র রুরুক, রুরুকের পুত্র বৃক। বৃক 
রাজের তিনটি পুত্র। যথাঃ- হৈ হৈ, তালজংঘ ও বাহু! বৃক রাজের 
পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র মহারাজা সগর | মহারাজ সগর যখন মাতৃগর্ভে 
ছিলেন তখন তীকে বিনষ্ট করবার জন্য তার মাতাকে শক্রগণেরা 
গরল বা বিষ পান করিয়েছিল; কিন্তু সেই বিষে তাকে কিছুই অনিষ্ট 
করতে পারে নাই। প্রসবকালে গরল সহিত প্রসৃত হয়েছিলেন বলে 
তার নাম স্বগরল বা সগর নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহামুণি 
“উর সগরকে লালন-পালন করতঃ নানা অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যায় 
সুপস্তিত ও. রাজনীতিতে সুশিক্ষিত করে অযোধ্যার সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মহাষজ্ঞ পূজার ফলে ষাট হাজার পুত্র লাভ 
করেন। তিনি বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। পরে 
তার ষাট হাজার পুত্র মহর্ষি কপিল মুণির ব্রহ্মশাপে ধ্বংশপ্রাপ্ত হন। 
মহারাজ সগরের দ্বিতীয় পত্ীর গর্ভজাত অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র 
ছিল। তিনি সেই পুত্রকে দুশ্চরিত্র বশতঃ রাজ্য হতে বহিষ্কার করে 
দিয়েছিলেন। তারপরে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান সিংহাসন লাভ 
করেন। অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপ। দিলীপ রাজা সগর 
বংশকে প্রেতাত্ৰা হতে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে গঙ্জার 
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আরাধনা করেন। কিন্তু কৃতকার্য হতে না পেরে প্রাণত্যাগ করেন। 
মহারাজ দিলীপের দু'টি পত্রী ছিল। তারা শিবের বরে উভয়ে দুই 
রমণীতে পরস্পর রমণ করে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। এই 
বর প্রভাবে দিব্য দেহ লাভ করতঃ ভগীরথ নামে খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন । তিনি তপস্যার বলে স্বর্গ হতে গঙ্গা দেবীকে ভূতলে 
. আনয়ন করতঃ সগর বংশের উদ্ধার সাধন করেন। তার সাম্রাজ্য 
সমুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মহারাজ ভগীরথের সুত নামে 
মহাগুণবান এক পুত্র ছিল। তিনি পরম দয়ালু, প্রজা বসল নরপতি 
ছিলেন। মহারাজ সুতের পুত্র কল্পপাত, তৎপুত্র মূলক। এই মুলক 
শিশু থাকা কালে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনে মাতার অঙ্গ বস্ত্রে 
আড়ালে থেকে সূর্য্য বংশ ক্ষত্রিয় জাতির ধ্বংশের পথ রুদ্ধ হয়। 
মূলকের পুত্র বিতল, তৎপুত্র বিলন, তৎপুত্র ইল্পবিলিত, তৎপুত্র ন- 
ভাগ, তৎপুব্র অন্বরিষ। মহারাজা অশ্বরিষ হতে মহামুণি দুর্বাসারের 
দর্প খর্ব হয়েছিল। অস্বরিষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তৎপুত্র অযুতাশ্ব, 
তৎপুত্র মহামতি, তৎপুত্র খতুপর্ণ। মহারাজ খতুপর্ণ অক্ষত্রীড়ায় ও 
গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পরে মহারাজ নলের সহিত মৈত্রী 
স্থাপন করে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। মহারাজ খাতুপর্ণের পুত্র 
সর্বকাম, তৎপুত্র সুদাম, তৎপুত্র মিত্রসহ বা সৌদাস। পরে ইনি 
অভিশাপে রাক্ষসত্‌ প্রাপ্ত হয়ে বহু কষ্ট ভোগের পর বশিষ্ট মুণির 
কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। সৌদাসের পুত্র অশ্বক, তৎপুর্র দশদ, 
তৎপুত্র হিলবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহারাজ খষ্টাঙ্গ, তৎপুত্র 
দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র মহাপ্রতাপশালী রঘুদেব। 
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৪8৭ । রাজা দণ্ড 


চাকমাদের পূর্বপুরুষ সূর্য্য বংশ হতে বর্তমান 
চাকমা জাতি পর্যস্ত রাজ বংশের তালিকা 
১। রাজা সূর্ধ্য ২। রাজা মনু 
৩। রাজা ইক্ষাকু ৪ । রাজা সুসেন 
৫1 রাজা বিকুক্ষি ৬। রাজা প্রসেন 
৭1. রাজা পুরপ্জয় ৮। রাজা অনেনা 
৯। রাজা পৃথু ১০। রাজা বিশ্বগশ্ব 
১১। রাজা যুবনাশ্ব -১২। রাজা আদ্র 
১৩। রাজা আর্ধ্য . _..১৪.। রাজা শ্রাব্ত 
.১৫। রাজা বৃহদাশ্বা . ১৬। রাজা মুচুকুণ 
১৭। রাজা কুবলাশ্ব (ধুন্ধমার) ১৮ । রাজা পু. 
১৯। রাজা বিপুলাশ্ব ২০। রাজা দূরাশ্ 
 ২১। রাজা বীর্ধ্যাশ্ব ২২। রাজা নিকুণ্ 
২৩। রাজা ইলা ২৪ । রাজা সংহতাশ্ব 
২৫। রাজা শ্রাবস্ত ২৬। রাজা কৃপাশ্ব 
২৭। রাজা পুরুরস্তী ২৮। রাজা প্রসেনজিত 
২৯। রাজা মান্জাতা ৩০। রাজা শতাবর্ত : 
৩১। রাজা পুরুকুৎস, ৩২। রাজা এসদস্যু 
৩৩ । রাজা শর্তাবর্ত ৩৪ । রাজা সম্ভূত 
৩৫। রাজা অনরন্য ৩৬ । রাজা পৃষদাশ্ব : 
৩৭। রাজা হর্ধাশ্ব ৩৮ ।'্লাজা ভরত . . 
' ৩৯। রাজা সুমনা 8০ । রাজা সুধস্থা 
৪১। রাজা ত্রিধস্বা ৪২। রাজা ভূধর 
৪৩ । রাজা নিকুন্ত 8৪ । রাজা এর্ধ্যরূপ 
8৫ । রাজা খন্দ ৪৬। রাজা সত্যবত 


৪৮ । রাজা হারিত 
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৪৯। রাজা ত্রিশক্কু 
৫১1 রাজা রোহিতাশ্ব 
৫৩ । রাজা চঞ্চু 

৫৫। রাজা বৃক 

৫৭।, রাজা সগর 
৫৯। রাজা অংশুমাল 
৬১। রাজা ভগীরথ 

- ৬৩। রাজা যুবনাশ্ব 
৬৫। রাজা না-ভাগ 
৬৭। রাজা সিদ্ধুদ্ধীপ 
৬৯। রাজা খাতুপূর্ন 
৭১। রাজা সুদাম 
৭৩। রাজা কল্মাপাদ 
৭৫। রাজা মূলক 
৭৭ রাজা দশরথ 
৭৯। রাজা বিলন 
৮১। রাজা বিশ্বসহ 
৮৩। রাজা দিলীপ (২য়) 
৮৫। রাজা রঘুদেব 
৮৭। রাজা সুদর্শন 
৮৯ । রাজা মরু 

৯১ । রাজা প্রশুশ্রুক 
৯৩ । রাজা নহুষ 

৯৫ । রাজা নাভগ 
৯৭। রাজা দশরথ (২য়) 
৯৯ । রাজা লব 

১০১। রাজা অথিতি 
১০৩ । রাজা নাভা 


৫০। রাজা হরিশ্চন্দ্ 
৫২। রাজা হরিজিত 
৫৪ । রাজা রু'রুক 
৫৬ । রাজা বাছু 
৫৮ । রাজা অসমঞ্জ 
৬০। রাজা দিলীপ 
৬২ । রাজা সংং 
৬৪। রাজা সুতদাস 
৬৬ । রাজা অশ্বরিষ 
৬৮ । রাজা অনুতাশ্ব 
৭০। রাজা সর্বকাম 
৭২। রাজা সৌদাস 
৭৪ । রাজা অশ্মক 
৭৬। রাজা দিতল 
৭৮। রাজা হিলবিল 
৮০। রাজা ইল্লবিলিত 
৮২ রাজা খপ্রাঙ্গ 
৮৪ । রাজা দীর্ঘবানু 
৮৬ । রাজা সংখন 
৮৮। রাজা শীঘ্রগ 


৯০। রাজা অরু 


৯২। রাজা অন্বরীষ 
৯৪। রাজা যযাতি 
৯৬। রাজা অজ 
৯৮ । রাজা রামচন্দ্র 
১০০। রাজা নল 
১০২। রাজা নিষদ 
১০৪ । রাজা পুণ্তরীক 
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১০৫ । রাজা লোমধম্বা 
১০৭ । রাজা দেবানিক 
১০৯ । রাজা বিশ্বধাল 
১১১। রাজা বজ্বনাভ . 

১১৩। রাজা শঙ্ধনাভ, 
১১৫। রাজা বিষনাভি “ 
১১৭ । রাজা অরন্যবান 
১১৯। রাজা হিরন্নয় 

১২১ । রাজা পৃশ্য 


১২৩। রাজা সুদর্শন হেয়) 


১২৫। রাজা সুরতন 
১২৭। রাজা শিক্ষাবান 
১৯২৯ | রাজা অরাত 
১৩১। রাজা শীত্রগ 
১৯৩৩ । রাজা মরুক 
১৩৫ । রাজা অমর 
১৩৭ । রাজা বিশ্রবান 
১৩৯। রাজা বৃহসীল 
১৪১ | রাজা উরুক্ষয় 
১৪৩ । রাজা বৎস 
৯৪৫ । রাজা বৃহতাশ্ব 
১৪৭। রাজা প্রমিত 
১৪৯ । রাজা আহদেব 
১৫১ । রাজা কিন্্র 
১৫৩। রাজা বৃহধবজ 
১৫৫ । রাজা কৃতঞ্জয় 
১৫৭। রাজা রনসিন্ধু 
১৫৯। রাজা হিমশিং 


১০৬। রাজা কিমকেতু 


১০৮। রাজা পরিপাত্র 
১১০। রাজা রুরুক 
১১২। রাজা বিশ্বখান 
১১৪ । রাজা বিশ্বসহ (২য়) 
১১৬। রাজা হিরন্যাভ 
১১৮। রাজা ব্যতিতাশব 
১২০। রাজা বর্শাপতি 
১২২। রাজা ধ্রন্বসন্গি 
১২৪ । রাজা মহাসুদর্শন 
১২৬। রাজা অগ্নিবর্ন 
১২৮ । রাজা মরুত 
১৩০ । রাজা প্রসুত্র 
১৩২। রাজা সুগন্ধি 
১৩৪ । রাজা অরুক 
১৩৬ । রাজা মহাশ্বান 
১৩৮ । রাজা বৃহদ্ধল 
১৪০। রাজা বজ্র 
১৪২। রাজা সুবাহু 
১৪৪। রাজা প্রতিবাহু 
১৪৬। রাজা ভানুরথ 
১৪৮। রাজা সুপ্রতিক 
১৫০। রাজা সনক্ষেত্র 
১৫২। রাজা মিত্রজিত . 
১৫৪ । রাজা ধার্মিক : 
১৫৬। রাজা রনঞ্জয় - 


১৫৮। রাজা অজ্জুনজিত 
১৬০। রাজা অরঞ্জিত 


২1111012101 


সূর্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ৯ 


১৬১। রাজা পুরঞ্জিত 
১৬৩ । রাজা করপগুক 
১৬৫। রাজা হস্তীমুখ 
১৬৭। রাজা বৃহত্ভানু 
১৬৯। রাজা অনুরথ 
১৭১। রাজা ভীমবাহু 
১৭৩। রাজা মযুখ 
১৭৫। রাজা ক্ষেমকেতু 
১৭৭ । রাজা ছত্রধবজ 
১৭৯ । রাজা ওপুর 
১৮১ । রাজা শুর্লুক 
১৮৩ । রাজা অহিক 
১৮৫। রাজা সিংহহনু 
১৮৭। রাজা সুভীষণ 


১৮৯ । রাজা অমৃতধন 


১৬২। রাজা রনজিত 
১৬৪ । রাজা জ্বালামুখ 
১৬৬। রাজা অহিমুখ 


১৬৮ । রাজা পামরয় 
১৭০। রাজা কিমন্ত 
১৭২ । রাজা চক্রধন 
১৭৪ । রাজা অবিরত 
১৭৬। রাজা কালাপারশকু 
১৭৮। রাজা অভিরথ : 
১৮০। রাজা নিপুর 
১৮২ । রাজা করগুক 
১৮৪ । রাজা উক্কামুখ 
১৮৬। রাজা হস্তীক 
১৮৮ । রাজা নয়নধন 
১৯০ । রাজা শুদ্ধোধন 


১৯১। রাজা সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ) ১৯২। রাজা শাক্য 


১৯৩ । রাজা গামল ধন 
১৯৫ । রাজা মরুদেব 


১৯৪ । রাজা সুধন্য(১ম) 
১৯৬ । রাজা শ্যামল ধন 


(রাজা মরুদেবের দু"জন রানী পরপর রাজত্ব করেছিলেন)। 
১৯৭। রাজা লাঙ্গল ধন ১৯৮ । রাজা ক্ষত্রিয়জিত 
১৯৯। রাজা সমুদ্রজিত ১০০। রাজা সুবল 
১০১। রাজা শ্যামল ২০২ । রাজা চম্পক কলি 
২০৩। রাজা সাধে ২০৪ । রাজা সৈঙ্ধ্যাসুর 
২০৫ । রাজা ধর্মসুখ ২০৬ । রাজা চান্দাসুর 
২০৭। রাজা সুধন্য (২য়) ২০৮ । রাজা চম্পাসুখ 
২০৯ । রাজা সমেসুর ২১০। রাজা দেবাসুর 
২১১। রাজা বিশ্বসুর ২১২ । রাজা ভীমঞ্জয় 
২১৩ । রাজা সাংবুদ্ধা ২১৪ । রাজা বিজয়গিরি 
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২১৫ । রাজা সিরিত্তমা 
২১৭। রাজা উলত্তমা 
২১৯। রাজা কমলজনু 
২২১। রাজা মানেকগিরি 
২২৩ । রাজা মদন যুগ 
২২৫। রাজা রতুগিরি 
২২৭। রাজা মনোরথ 
২২৯। রাজা বুদ্ধাংগিরি 
২৩১ । রাজা শ্বেতব্ুত 
২৩৩ । রাজা মৈমাংসা 
২৩৫ । রাজা অরিন্দম 


২৩৭। রাজা দ্বিতীয় শাকালিয়া 


২৩৯ । রাজা মাদালিয়া 
২৪১। রাজা রতনগিরি (২য়) 
২৪৩ । রাজা চক্রধন 
২৪৫ । রাজা সেরমত্যা 
২৪৭ । রাজা সূর্যজিত 
২৪৯ । রাজা মৈসাং গিরি 
২৫১ । রাজা কদম থংজা 
২৫৩। রাজা রাম থং্‌ 
২৫৫ | রাজা কাল থংজা 
২৫৭। রাজা উপাখান 
২৫৯। রাজা কংহেলাপ্র 
২৬১। রানী কাট্টুয়া 
২৬৩ । রাজা ধরম্যা 
২৬৫ । রাজা সুবল খা 
২৬৭ । রাজা ফতে খা 
২৬৯ রাজা সেরমস্ত খাঁ 


২১৬। রাজা সরলনামা 
২১৮। রাজা জনু 


২২০ । রাজা উচ্চগিরি 


২২২ । রাজা কমলযুগ 
২২৪ । রাজা জীবন যুগ 
২২৬। রাজা ধনগিরি 
২২৮ । রাজা কালা তংজা 
২৩০। রাজা ধর্মগিরি 
২৩২ । রাজা অরিজিত 
২৩৪ । রাজা কেবল 
২৩৬। রাজা জ্ঞানানু 

২৩৮ । রাজা বাঙ্গালী সর্দার 
২৪০। রাজা কমল চেগে 
২৪২ । রাজা কালাথংজা (২য়) 


২৪৪ । রাজা ফেল্যা ধাবেং 


২৪৬। রাজা অরুন যুগ 
২৪৮। রাজা চন্দ্রজিত 
২৫০। রাজা থৈন সুরেশ্বরী 


. ২৫২ । রাজা মানেক গিরি 


২৫৪ । রাজা রদং 

২৫৬। রাজা দ্বিতীয় জনু 

২৫৮। রাজা উদং 

২৬০। রাজা সাত্ুয়া(পাগলা রাজা) 
২৬২ । রাজা ধাবানা 

২৬৪ । রাজা মোগল্যা 

২৬৬ । রাজা জল্লাল খাঁ 
২৬৮। রাজা সেজ্জনখী 

২৭০। রাজা সের জব্বর খা 
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২৭১1 রাজা সের দৌলত খাঁ ২৭২। রাজা জানবক্স খা 


২৭৩ । রাজা টব্বর খা ২৭৪ । রাজা জব্বর খা 
২৭৫। রাজা বকদেব ২৭৬ । রাজা ধরম বক্স খা 
২৭৭ । রাজা কালিন্দী রানী ২৭৮। রাজা হরিশ্চন্দ্ 
২৭৯। রাজা ভূবন মোহন ২৮০। রাজা নলিনাক্ষ 
২৮১। রাজা ত্রিদিব ২৮২ । রাজা দেবাশীষ । 


রাজা দেবাশীষ রায়ের দু'টি সম্তান। পুত্র আর্ধ্যদেব ব্রিভূবন রায় ও কন্যা 
'শ্রেষ্ঠা আয়েত্রী আরাধনা রায়। 


রঘ্ুরাজার উপাখ্যান | 

সুর্যবংশের. মহারাজ দীর্ঘবাহুর পুত্র রঘুদেব মহা 
পরাক্রমশালী দিগৃবিজয়ী ও দাতা ছিলেন বলে সূর্য বংশীয় রাজগণ 
পরে রঘুবংশ নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহারাজ রঘুদেব অযোধ্যা 
সিংহাসনে আরোহণ করতঃ প্রজাগণকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন, 
করতে লাগলেন । তিনি দানে-ধর্মে এবং রাজনীতিতে মহাগুণবান ও 
শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন যাচক, পুরোহিত এবং 
জনসাধারণকে পর্যন্ত দান দিতে কার্পণ্য করতেন না। তিনি সব 
খুলে রেখে দান কার্য বা ব্রত সম্পাদন করতেন। সে মহারাজের 
দানকীর্তি পৃথিবী ব্যাপী বিঘোষিত হয়েছিল। এমন কোন লোক 
নেই যে, তার সেই দক্ষিণার ব্রত সম্পাদনের মাহাত্ম্য জানেন না। 
তিনি মনে মনে চিন্তা করতেন যে, দান-দক্ষিণা দিবার মত বস্ত না 
থাকলে প্রয়োজনে নিজের শরীরের মাংসপিণু, কলিজা পর্যন্ত দান 
দিতে কোন কুষ্ঠাবোধ করব না। যে কোন যাচকদেরকে খালি হাতে 
ফিরে যেতে দিতেন না। 
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কথিত আছে- এক সময় নারায়ণ ও শিব মহারাজাকে দান 
কার্য পরীক্ষা করার মানসে উভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। 
ছদ্মবেশে নারায়ণ হয়েছিল ষোড়শ বধীয় ব্রাহ্মণের পুত্র এবং শিব 
হয়েছিল একটি মহা ভয়ঙ্কর ব্যঘ। ব্যঘ ব্রাহ্মণের পুত্রকে খাওয়ার 
জন্যে ছুটাছুটি করতে লাগলেন । ব্রাহ্মণের পুত্র প্রাণের ভয়ে অতি 
_ তাড়াতাড়ি উৎকপ্ঠিত চিত্তে মহারাজ রঘুর আশ্রয় নিয়ে প্রাণভিক্ষা 
চাইলে রাজা তাকে আশ্রয় দিয়ে অভয় প্রদান করলেন । মহারাজ 
তখন ব্যঘ্কে বলল, ব্যঘ! তুমি ব্রাহ্মণ পুত্রকে না খেয়ে তার 
ইচ্ছানুরূপ খেতে পার। 

এদিকে ব্যঘ মহারাজের বাক নারাজ হয়ে বলতে লাগল, 
“না, না' মহারাজ! আপনি সুপঞ্ডিত, আমার ভক্ষ্য দ্রব্যকে ব্যতিক্রম 
করবেন না। আপনি আমাকে যে পশুর মাংস খেতে বলেছেন তা" 
আমার পক্ষে অপ্রিয় এবং খাওয়ার ইচ্ছা হয় না। আমি চাই 
ব্রাহ্মণের ছেলেকে । আমার তাকে খেতে হবেই হবে; আমি অত্যন্ত 
ক্ষুধিত। ব্যঘের বাক্যে ব্রাহ্মণের পুত্র স্বভয়ে থরথর কাপতে লাগল 
এবং বার বার মহারাজকে অনুরোধ পূর্বক বলতে থাকে, “মহারাজ 
আপনি আমাকে রক্ষা করুন| আমাকে প্রাণ দান করুন৷” এদিকে 
রঘুরাজ ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি মহা দরদী হয়ে কোন মতে ব্যঘের মুখে 
দিতে চায়।না। অন্যদিকে ব্যঘও ব্রাহ্মণের ছেলেকে না পেলে ছাড়ে 
না। অনন্যোপায় হয়ে মহারাজ অনেক চিন্তা করে বলতে লাগল, হে 
ব্য প্রবৃদ্ধ নামে আমার এক যোড়ষ বর্ীয় পুত্র আছে ব্রাহ্মণ পুত্রের 
পরিবর্তে সেই ছেলেকে দিতেছি একে খেয়ে সন্তুষ্ট হও। ব্যঘ বলল, 
না তা” হতে পারে না, আমি চাই ব্রাহ্মণ ছেলেকে । মহারাজ ব্যাকুল 


চিত্তে ব্ঘকে বলল, আচ্ছা ব্যঘ! তুমি ব্রাহ্মণ ছেলের পরিবর্তে 
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কোন মাংস খেতে চাও আমাকে খুলে বল, তুমি যে মাংস খেতে 
চাও আমি তাই'ই দিতে বাধ্য আছি। 
তখন ব্যঘ্র অল্পক্ষণ চিন্তা করে বলল, মহারাজ ব্রাহ্মণ 
পুত্রকে আশ্রয় দিয়ে রাখার জন্য একটি উপায় করতে পার । ব্রাহ্মণ 
পুত্রের পরিবর্তে আমাকে আপনার গায়ের মাংসখণ্ড আমার উদর 
পূরণের ওজন পরিমাণ দিতে পার, তাহলে ব্রাহ্মণ ছেলেকে খাব 
না। মহারাজ ব্যঘকে নিজের গায়ের মাংস দিতে উদ্যত হলে রাজার 
অনুচরেরা এক বাক্যে বলল, না, না, না' তা" হতে পারে না। 
আমাদের মহারাজ প্রজা রঞ্জক ও ধারক-বাহক, আমরা তা” হতে 
দেবো না। মহারাজ তখন ব্যঘকে পুনঃবার অনুরোধ পূর্বক বলল, 
হে ব্যদ্ব! তাহলে আমার গায়ের মাংসের পরিবর্তে আমার পরমা 
সুন্দরী রাজ মহিধীকে আপনার ভক্ষ্যদ্রব্য করে দিতেছি ইহা খেয়ে 
আপনি অস্তরষ্ট হউন। ব্যস্র বলল, মহারাজ স্ত্রীর মাংস খেতে আমার 
ইচ্ছা হয় না। আমার উদর পূরণের ওজন আপনার গায়ের মাংস 
দাও, না হয় ব্রাহ্মণের পুত্রকে দাও; ক্ষুধার তাড়নায় আমার প্রাণ 
বহির্গত হচ্ছে। তখন মহারাজ রঘুদেব কোন উপায়ান্তর না দেখে 
নিজের গায়ের মাংস পিগু ছুড়িকা দিয়ে কর্তন করে ব্যঘ্কে দান 
দিতে আরম্ভ করলেন। ব্যঘ মহারাজের মাংস এক খণ্ড খেলে আরও 
দাও" আরও দাও বলতে থাকে । রঘুদেব গায়ের মাংস দিতে দিতে 
সর্বাঙ্গ মাংস নিঃশেষ হয়ে গেল। বাকী মাত্র শ্বাসনালীর একটি 
টুকরো মাংস পিগড ছিল। শেষে সেটাও কর্তন করে দান দিতে 
উদ্যত হল, ছুড়িকা দিয়ে কণ্ঠের সে মাংস পিগু কর্তন করতে করতে 
রাজা মুমুর্ষু হয়ে গড় গড় করছে। তখন ব্রাক্গণপুত্র ও ব্যঘ্র এক 
বাক্যে বলল ওহে মহারাজ থাম্‌ থাম্‌। ূ ্‌ 
তখন ব্রাহ্মণ পুত্র সঙ্গে সঙ্গে মহামন্ত্র প্রয়োগ করে 
মহারাজকে পুনঃরুজ্জীবিত করে মহাপ্রভা ও তেজস্বী করলেন। 
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তখন রাজ সভায় বিপুল জনগণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সবাই মাথা 
নত করে প্রণাম পূর্বক জিজ্ঞেস করলেন, প্রভূ আমাদিগকে অপরাধ 
ক্ষমা করে আপনাদের পরিচয় প্রদান করুন। তখন নারায়ণ উভয়ের 
পরিচয় দিতে গিয়ে বলতে লাগল-_ আমি নারায়ণ আর ইনি শিব। 
আমরা মহারাজের দান কার্য পরীক্ষা করতে এসেছি । আমরা উভয়ে 
বলতেছি ধন্যবাদ, ধন্যবাদ । আপনাদের মহারাজ প্রকৃত দানবীর । 
একথা রলার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলেন। মহারাজ আরও বহু গুণে, 
ধনে-মানে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হলেন। 
মহারাজ রঘুদেবের পুত্র প্রবুদ্ধ, তৎপুত্র সংখন, তওপুক্র 
সুদর্শন, তৎপুত্র শীত্রগ, তৎপু্র মরু, তৎপুত্র অরু, তৎপুত্র প্রথুশ্রুত, 
তৎপুত্র অন্বরিষ, তৎপুত্র নহুষ, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র নাভগ, 
তৎপুত্র অজ, তৎপুত্র দশরথ । মহারাজ দশরখের তিনটি মহিষী 
যথাঃ- কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে ব্রেতাবতার 
শ্রী রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার 
গর্ভে লক্ষণ ও শক্রত্ম জন্গ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্র লক্কেশ্বর রাবনকে 
ংশে নিধন করেন। শ্রীরামের রসে জনক নন্দিনী সীতার গর্ভে 
কুশ ও লব নামে দুই পুত্র জন্গ্রহণ করেন। লক্ষণের ওঁরসে 
উর্মিলার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ৷ ভরতের তিনটি পুত্র যথাঃ- তশ্ক 
পুক্কর ও সুবাহু। শক্রঘ্নের শূুরসেন নামে একটি পুত্র হয়। তারা 
বিভিন্ন রাজ্যের রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তম্মধ্যে কুশ প্রথমে 
কুশাবতী পরে উত্তর কৌশল অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। লব 
শ্রাবস্তীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়েছিলেন । 
মহারাজ কুশের পুত্র অতিথি, তৎপুত্র নিষদ, তৎপুত্র নল। 
নলের পিতা নিষদের রাজত্বকালে ব্রেতাযুগ শেষ হয়ে নলের 
রাজত্বের প্রারস্তে দাপর যুগের সূচনা হয়েছিল। নলের পুত্র 
নভাঃপুগুরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধস্বা, তৎপুত্র দেবানিক, তৎপুত্র অহীনগু, 
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তৎপুত্র রূপ, তৎপুত্র রুরু, তৎপুর্র পর্গরিপাত্র, তৎপুত্র বজ্বনাভ, 
তৎপুত্র শঙ্থনাভ, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র ' হিরণ্যাভ, তৎপুত্র 
সুদর্শন, তৎপুত্র মহাসুদর্শন। ইনি চতুরত্ত বিজয়ী রাজচক্রবর্তী 
ছিলেন। (বৌদ্ধ শাস্ত্রের জাতকেও এই মহাসুদর্শন রাজার কথা : 
উল্লেখ রয়েছে । দশরথ জাতকেও গৌতম বোধিসত্ত্বের জন্মের কথা 
আছে।) তিনি কৌশল, মহাকৌশল প্রভৃতি মহানগরী সমূহের শাসন 
করতেন। মহারাজ মহাসুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ন। ইনি বহু রমণীর 
সহবাসে যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। অগ্নি বর্ণের 
পুত্র সুগন্ধি, তৎপুত্র যযাতি, তৎপুত্র নাভগ, তৎপুত্র মহাশ্বান, তৎপুত্র 
৪8881 
কথিত আছে- মহারাজ বৃহদ্ধল বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থ অংশের 
২২শ অধ্যায়ে তিনি দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠীরের সমসাময়িক বলা 
হয়েছে। তার সময়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে 
মহারাজ বৃহদ্বল কুমার অভিমন্যের হস্তে নিহত হয়েছিলেন । 
মহারাজ বৃহদ্বল পরলোক গমন করলে তৎপুত্র বৃহতকর্ণ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন । বৃহৎ কর্ণের পুত্র উরক্ষয়, তৎপুত্র বৎস, তৎপুক্র 
উৎব্যুহ, তৎপুর্র প্রতিব্যুহ, তৎপুত্র বৃহদাশ্ব, তৎপুত্র অনুরথ, তৎপুত্র 
প্রমিত, তৎপুত্র সুপ্রতিক, তৎপুত্র তহদেব,'তৎপুত্র স্বনক্ষব্র, তৎপুত্র 
কিন্নর, তৎপুত্র সুবর্ন, তৎপুত্র মিত্রজিত, তৎপুত্র সুমিত্র, তৎপুত্র 
বৃহদ্রাজ, তৎপুত্র ধার্মিক, তৎপুত্র কৃতঞ্জয়, তৎপুত্র রণগ্রয়, মহারাজ 
রণঞ্জয়ের পুত্র অরঞ্জিত। [পুরানাদিতে সূর্য্য বংশের সুমিত্র রাজার 
নাম পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্ত, “রাজনামা”-তে পরবর্তী রাজগণের 
নামও পাওয়া যায়। মহর্ষি বাল্নিকী রচিত রামায়নে বর্নিত সূর্য 
বংশীয় রাজগণের নামের কোন কোন স্থানে মিল থাকলেও বংশ 
তালিকায় ক্রম পদ্ধতিতে মিল নেই। বৌদ্ধ গ্রন্থে সূর্য্য বং 
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বর্ননায়ও এরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হবে। আমার এই চাক্মা রাজ 
বিজকেও সেরূপ সূর্যবংশের রাজগণের নাম ধারাবাহিক না'ও হতে 
পারে। মাধব চন্দ্র চাক্মা রচিত শ্রী শ্রী রাজনামা, প্রয়াত বিরাজ 
মোহন দেওয়ান রচিত চাক্মা জাতির ইতিবৃত্ত, বহ্কিম চন্দ্র চাক্‌মা 
রচিত চাক্মা জাতির সমসাময়িক ইতিহাস, আঙু ফুলচান কার্বারী 
রচিত স্বধর্ম পথে এবং আরও অনেক ইতিহাসে এই অমিল দৃষ্ট 
_ হয়। সূর্য্যবংশ রাজগণের নাম কোন কোন স্থানে মিল আর কোন 
কোন স্থানে অমিল দেখা যায়। কতগুলো রাজার নাম এক 
ইতিহাসে পাওয়া যায় আর অন্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ফলে, 
রাজগণের নাম ধারাবাহিকতার অমিল থাকে । যেহেতু অতি প্রাচীন 
কালের ঘটনা লোকের মুখে মুখে চলে আসার পর পর এই সকল 
কাহিনী গ্রস্থাকারে রচিত হয়েছিল তা'তে বহু ত্রুটি থাকতে পারে 
ইহা স্বাভাবিক । রামায়ন প্রধানতঃ সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের গুণ 
বর্ণনার জন্য রচিত হয়েছিল। মহাভারতও এরূপ চন্দ্র বংশীয় 
নৃপতিগণের বিজয় কাহিনীর জন্য রচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য 
ও বৌদ্ধ সাহিত্য আখ্যান বস্তর জন্য কে কার নিকট খণী তা' 
নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অদ্রুপ মহারাজ অরঞ্জিতের পুক্র- 
কন্যাগণের নামের তালিকাও সেরপ শ্রী শ্রী রাজনামার মতে প্রথমা, 
রানীর গর্ভে তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা এবং শ্রীমৎ জ্ঞানজ্যোতি 
স্থবির তাঁর কর্ম রহস্য পুস্তকের মতে মহারাজ অরঞ্জিতের প্রথমা 
রাণীর গর্ভে চারটি পুত্র ও পাচটি কন্যা মোট নয়জন । তবে, কোনটা 
নিশ্চিত আর কোনটা অনিশ্চিত তা" বুঝা খুবই কঠিন হয়ে দীড়ায়। 
এই চাকমা রাজ বিজকে দুই পুত্র এবং তিনটি কন্যা বলে লিপিবদ্ধ 
করা হল। যেহেতু বড় ভ্মী সুপ্রিয়াকে মাতৃসমা সম্মানে প্রতিষ্ঠিতা 
করে রেখেছিলেন। এই সুপ্রিয়া হতে কোলীয় বংশের উত্তব 


০110 12101 
সুর্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৭ 


হয়েছিল। অপর চারি ভ্রাতা-ভগ্মীকে বংশ রক্ষার জন্য পরস্পরের 
পাণি (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া) গ্রহণ করা হয়েছে] । 


অরঞ্জিত রাজার উপাখ্যান ও শাক্য বংশের উৎপত্তি 


ূ মহারাজ অরপ্রিতের দু'জন মহিষী ছিল । প্রথমা রাণীর গর্ভে 
সুপ্রিয়া নামে একটি কন্যা জন্ম হয়। পরে -পুরঞ্জিত ও করকবর্ণ 
নামে দু'টি পুত্র এবং আনান্দা, বিজিতা নামে আরও দু'টি কন্যা 
মোট পাঁচটি পুত্র-কন্যা জন্ম হয়। মহারাজ অরঙ্জিতের দ্বিতীয় রাণীর 
গর্ভে এক পুত্র ও- এক কন্যা জন্ম ধারণ করেন । পুত্রের নাম রাখা 
হয় জয়ন্ত কুমার । ছোট রাণীর প্ররোচনায় মহারাজ অর্জিত প্রথমা 
রাণীর গর্ভজাত কুমারগণকে অযোধ্যা রাজ্য হতে নির্বাসিত করেন। 
রাজ কুমারগণ পিতৃসত্য পালনের জন্য দ্বিরুক্তি না করে অনুরাগী 
প্রজাবৃন্দসহ অযোধ্যা নগর হতে বহির্গত হয়ে হিমালয় পর্বতের 
সন্নিকটে মহর্ষি কপিল মুণ্রি আশ্রমে গমন করেন। তথায় মুণির 
অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ “কপিলবন্ত” নগর নির্মাণ করে রাজত্ব করতে 
লাগলেন। লোক পরম্পরায় মহারাজ অরঞ্জিত কুমারগণের এতাদৃশ 
রাজ্য স্থাপনের কথা শুনে মন্ত্রণা কুশল মন্ত্রীগণকে এবং দৈবজ্ঞ 
বাহ্গণগণকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কুমারগণ সেখানে বাস'করতে 
শক্য কিনা? তদুত্তরে তারা বলল, মহারাজ! কুমারগণ উত্তমস্থান 
প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বাস করতে সমর্থ বা 
শক্য। এই সময় অযোধ্যা হতে সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি শাক্য 
রাজবংশ নামে অভিহিত হয়েছিল। 

ক মহারাজ অরঞ্জিতের নির্বাসিত পুত্রগণের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ কুমার 
পুরঞ্জিত কপিলবাস্তর রাজ সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন রাজ্যের 
উপর আধিপত্য স্থাপন করলেন এবং জ্যৈষ্ঠা ভগ্মীকে মাতৃসমা 


01109 31১৮ 
স্য্যবংশ ও চাকমা রাজ 


প্রতিষ্ঠিতা করে রাখলেন। অপর চার ভাই-বোন উপযুক্ত পাত্র- 
পাত্রীর অভাবে স্বীয় ভ্রাতা-ভগ্মনীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ 
. হয়েছিলেন! পুরপ্রিতের পুত্র রণজিত, রণজিতের পুত্র করগুক, 
তৎপুত্র জ্বালামুখ, তৎপুত্র হস্তীমুখ, তৎপুত্র অহিমুখ, তৎপুত্র পামরয়, 
তৎপুত্র কিমস্ত, তৎপুত্র চক্রধন, তৎপুত্র অবিরত, তৎপুত্র কালাপার, 
তৎপুত্র নিপুর, তৎপুত্র শুরুক। এই শুক্ুকের পিতা নিপুর রাজত্বের 
শেষান্তে দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে শুরুকের রাজত্ের প্রারস্তে কলিযুগের 
আবির্ভাব হয়েছিল । শুরুকের পুত্র অহিক, তৎপুত্র সুভীষণ, তৎপুত্র 
নয়নধন, তৎপুত্র অমৃতধন, তৎপুত্র বৃহত্তানু, তৎপুত্র অনুরথ, তৎপুত্র 
ভীমবাহু, তৎপুত্র ময়ুখ, তৎপুত্র ক্ষেমকেতু, তৎপুত্র ভু্রধবজ, 
মহারাজ ছত্রধ্বজের পুত্র অভিরথ | 

মহারাজ অভিরথ বহু রাজ্য জয় করেছিলেন । তার পুত্রগণও 
পরাক্রান্ত হয়ে হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাংশে নতুন রাজ্য স্থাপন 
করেছিল । এর নাম কলাপ নগর। মহারাজ অভিরথের পুত্র সিংহ 
শাক্য নামে এই পার্বত্য অঞ্চল কলাপ নগরে রাজা হয়ে রাজ্য শাসন 
করেন। এই প্রকারে কপিলবাস্ত নগরের বহু শাক্যরাজা রাজতৃ 
করেন। মহারাজ অভিরথের আর এক পুত্র ওপুর নামে কপিলবাস্তর 
সিংহাসনে আরোহণ করে রাজত্ব করেন। ওপুরের পুত্র নিপুর, 
তৎপুত্র করকগডক, তৎপুত্র উক্কামুখ, তৎপুত্র হস্তীক, তৎপুত্র 
সিংহহনু। সিংহহনুর চারটি পুত্র যথাঃ_ শুদ্ধোধন, শুক্লোধন, 
ধৌতধন ও অমৃতধন। সিংহহনুর মৃত্যুর পর কপিলবাস্ততে রাজা 
শুদ্ধোধন সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি দান ধর্মে প্রজা পালনে 
একজন একনিষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ, 
দয়ালু ও সুযোগ্য শাসক। তীর ন্যায়-নিষ্ঠার শাসনে প্রজারা কোন 
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ বলতে কিছুই জানতো না। 


1110 2101 
রখ ও ১১৪ রাজ বিজক- ১৯ 


রাজা শুদ্ধোধনের দু'জন স্ত্রী মহামায়া ও মহাপ্রজা” তি 
গৌতমী। রানী মহামায়ার গর্ভে কুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন এবং 
দ্বিতীয় রানী গৌতমীর গর্ভে নন্দ জন্মেছিলেন। মহামায়া 
মহাপ্রজাপতি গৌতমী ছিলেন দুই সহোদরা । শ্রীষ্টপূর্ব ৬২৩ অহ 
কুমার সিদ্ধার্থ জন্ম ধারণ করে জগতের কল্যাণে তথা সকল প্রানীর 
হিতের জন্য তার মহামূল্যবান জীবনকে উৎসর্গ করেন। তার 
জীবনে অনেক ত্যাগ-তিথিক্ষা, সংযম ও সুদীর্ঘ ৬ বৎসর কঠোর 
সাধনার পর তিনি অরহতৃ মার্গকল লাভ করে সম্যক সম্ুদ্ধ হন। 
- তিনি সাধনার পর যে ধর্ম আবিষ্কার করেন, সেটিই চতুরার্্যসত্য, 
আর্ধ্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ ও প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি ৷ এটিই হল বুদ্ধ ধর্মের 
মূল বা সার সংক্ষেপ। তিনি জীব কল্যাণের জন্য সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর 
ধর্মপ্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তার জীবনে লুষ্দিনী, বুদ্ধাগয়া, কুশীনগর, 
চম্পক নগর, নালন্দা, রাজগৃহ, সারনাথ, কপিলবাস্ত, উরিষ্যা, 
বিহার ও তক্ষশীলা (বর্তমান পাকিস্তান) ইত্যাদি জায়গায় বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার করেছিলেন। শুধু উপমহাদেশে নয়, এশিয়া মহাদেশেও 
বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তার লাভ করে । তখনকার সময়ে 
গৌতমবুদ্ধকে মানুষরূপী দেবতা বলে জানতো । তিনি ৮০ বৎসর 
বয়সে মল্রাজ্যে কুশীনগরের অন্তর্গত গৌরক্ষপুরে শৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ 
অন্দে মহাপরিনির্বান লাভ করেন। সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুল। তিনি সাত 
বৎসর বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। নন্দও যৌবনে শ্রামণ্য ধর্মে 
দীক্ষিত হন বলে বৌদ্ধ ইতিহাসে জানা যায়। কালের গর্ভে 
উপমহাদেশে বৌদ্ধ জাতি ও অনেক বৌদ্ধ সভ্যতার*বিলুপ্তি ঘটে । 


২1111017101 
সূর্ধ্বংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ২০. 


প্রথম চম্পক নগরের পরবর্তী রাজাগণের তালিকা ও 


রাজত্বকাল। 

১। রাজা লাঙ্গলধন ৫৬৪ খৃঃ পুঃ -৫৩০ খুঃ পুঃ। 
২। রাজা ক্ষত্রিয়জিত ৫২৯ খৃঃ.পুই -৫০১ খুঃ পুঃ। 
৩। রাজা সমুদ্রজিত ৫০১ খৃঃ পুঃ -৪৮০ খৃঃ পুঃ। 
৪ । রাজা সুবল ৪৮০ খৃঃ পু৪--৪৫৬ খৃঃ পুঃ। 
৫। রাজা শ্যামল ৪৫৬ খৃঃ পুঃ-8৪১ খৃঃ পুঃ। 
৬। রাজা সৈন্ধ্যাসুর ৪৪১ খৃঃ পুঃ -৪১১ খৃঃ পুঃ। 
৭1 রাজা চম্পাসুর ৪১১ খুঃ -৩৭০ খৃঃ পুঃ। 
৮। রাজা সুমেসুর ৩৭০ খৃঃ পুঃ -২৯৫ খুঃ পুঃ। 
৯। রাজা দেবাসুর ২৯৫ খুঃ পুঃ -২৬৫ খ্ঃ পুঃ। 
১০। রাজা ধর্মসুখ - ২৬৪ খুঃ পুঃ -২২৫ খ্ঃ পুঃ। 
১১। রাজা সুধন্য (২য়) ২২৫ খৃঃ পুঃ -২০০ খৃঃ পুঃ। 
১২। রাজা ভীমঞ্জয় ২০০ খৃঃ পুঃ -১৭১ খৃঃ পুঃ। 
১৩। রাজা চম্পক কলি ১৭১ খুঃ পুঃ -১৫৬ থুঃ পুঃ। 
১৪ । রাজা সাধেংগিরি ১৫৬ খুঃ পুঃ--১১১ খ্ঃ পুঃ। 
১৫ । রাজা সাং ৯৯খু৪ পুঃ- ৬৩ খ্ঃ পুঃ। 


(২৪৭ পৃষ্ঠা চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস, বক্ষিম চন্দ 
মতে)। | , 
১৬। রাজা বিজয়গিরি ৬১৫ খৃঃ-৬৪৫ খৃঃ। 


১৭। রাজা সিরিত্তমা ৬৪৬ খৃঃ-৬৭০ খুঃ। 
১৮। রাজা সরলনামা ৬৭০ খৃঃ-৬৮৫ খৃঃ। 
১৯। রাজা উলত নামা. ৬৮৫ খৃং-৭০০ খৃঃ! 
২০। রাজা জনু (১ম) ৭০০ খৃঃ-৭২০ খৃঃ। 


২১। "কমল জনু/কমল চেগে ৭২৯ খৃঃ-৭৫০ খৃঃ। 
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২২। উনজ গিরি/ডিচ্চ গিরি ৭৫০ খুঃ-৭৭০ খৃঃ। 
২৩। ” মনিজগিরি/মানেক গিরি ৭৭০ খৃঃ-৮০০ খৃঃ। . 
২৪ । রাজা কমল যুগ (আনুমানিক) ৮০০ খুঃ -৯০০ খৃঃ। 
২৫। রাজা মদন যুগ । 

২৬। রাজা জীবন মুগ । 

২৭। রাজা রতন গিরি বা রত গিরি। 

২৮। রাজা ধন গিরি । 

২৯। রাজা সন্ন গিরি। ্‌ 
৩০। রাজা বুগ্ধাং গিরি। রি. ৯০০খৃ৪-১০০০ খুঃ। 
৩১। রাজা ধর্ম গিরি । ্‌ | 
৩২ । রাজা মনোরথ ।' 

৩৩। রাজা অরিজিত। 

৩৪ । রাজা মৈমাংসা ৷ ূ ৮৪. 
৩৫। রাজা কেবল "৮ ১০০০ খৃ-১০২৫ খুঃ। 
৩৬। রাজা অরিন্দম ” ১০২৫ খু-১০৬৫ খুঃ। 
৩৭ । রাজা জ্ঞানানু ” ১০৬৫ খৃঃ-১১০০ খৃঃ। 
৩৮ । রাজা শ্বেত্বিত র ১১০০ খুঃ-১১৫০ খ্ঃ। 
৩৯। রাজা শাকালিয়া .” ১১৫১ খৃ৪-১১৯০ খুঃ। 
৪০ | রাজা বিজয় মানিক” ১১৯১ খু-১২৪৫ খৃঃ। 
৪১। রাজা মাদালিয়া ' ১২৪৫ খ্ঃ-১২৫০ খৃঃ। 
৪২। রাজা কমল চেগে (২য়) ১২৫০ খৃঃ-১২৬০ খ্ঃ। 
৪৩ রাজা রতন গিরি (২য়) ১২৬০ খৃঃ-১২৭৫ খুঃ। 
8৪৪1 ” চক্রধন/চেইল্যা ধাবেং ১২৭৫ খৃঃ-১২৮৫ খুঃ। 
৪৫। রাজা ফেইল্যা ধাবেং. ১২৮৫ খুঃ -১২৯৫ খৃই 1... 
৪৬ রাজা সেরমত্য ৮” ১২৯৫ খু১৩১৫ খুঃ। 
৪৭। রাজা অরুন যুগ ”. .. ১৩১৬ খুঃ -১৩৩৩ খৃঃ | 
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৪৮। রাজা সূ্্যজিত ” ১৩৪৫ খুঃ -১৩৬৪ খৃঃ । 

৪৯। রাজা চন্ত্রজিত ৮” ১৩৬৪ খুঃ-১৩৮৫ খৃঃ। 

৫০। রাজা রামথংজা ” ১৩৮৫ খুঃ -১৪১৭ খৃঃ | 

৫১। রাজা রদংসা "” ১৪১৮ খুঃ -১৪৪৭ খুঃ । 

(৩৩ পৃষ্ঠা, চাকমা ইতিহাস, পুণ্যধন চাকমার মতে) 

৫২। রাজা কালা থংজা.” ১৪৪৮ খৃঃ -১৪৮০ খৃঃ | 

৫৩ । রাজা তৈন সুরেশ্বরী”. ১৪৮০ খৃঃ -১৫১৫ খুঃ | 

৫৪ । রাজা দ্বিতীয় জনু ” ১৫১৫ খুঃ -১৫৪০ খুঃ । 

৫৫। রাজা উপাখান ” ১৫৪০ থৃঃ -১৫৬৫ খুঃ | 

৫৬। রাজা উদং প্র ১৫৬৫ খৃঃ -১৫৯০ খৃঃ | 

৫৭। রাজা কংহেলা প্র ” ১৫৯০ খুঃ -১৬০৭ খুঃ | 

৫৮। ” সাত্ুয়া (পাগলা রাজা) ১৬০৭ খুঃ -১৬১৪ খৃঃ | 

(১৬১৫ খৃঃ হতে ১৬২৪ খৃঃ পর্যস্ত কোন রাজা ছিল না)। 

৫৯। রানী কাট্রুয়া ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ -১৬৪০ খৃষ্টাব্দ । 

৬০। রাজা ধাবানা ” ১৬৪০ খৃঃ-১৬৬০ খুঃ। 

৬১.। রাজা ধরম্যা ” ১৬৬১ খঃ-১৬৮৪ খৃঃ। 

৬২। রাজা মোগল্যা ” ১৬৮৪ খৃঃ-১৭১২ খৃঃ। 

৬৩। ” সুবল খী/যুবল খা ১৭১৩ খুঃ-১৭১৪ খুঃ। 

৬৪ ” জন্লাল খা/জালাল খা ১৭১৫ খুঃ-১৭২৫ খৃঃ। 
৬৫।রাজাফতেখা ৮” ১৭২৬ খৃঃ-১৭৩৫ খুঃ। 

৬৬। রাজা সেজ্জন খা ” ১৭৩৫ খৃঃ-১৭৩৭ খৃঃ।জল্পকালে 
মৃত্যু বরণ করেন)। ৰ 

৬৭। রাজা সেরমন্ত খা” ১৭৩৭ খৃঃ-১৭৫৮ খুঃ।(সেরমস্ত 
খার কোন পুত্র ছিল না)। | | 
৬৮। রাজা সের জব্বর খা ১৭৫৮ খৃঃ-১৭৬৫ খৃঃ। 
৬৯। রাজা সের দৌলত খা ১৭৬৫ খৃঃ-১৭৮২ খুঃ। 
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৭০। রাজা জান বক্স খা” ১৭৮২ খৃঃ-১৭৯৭ খুঃ। 
৭১। রাজা টব্বর খা ”" ১৭৯৭ খৃঃ-১৮০১ খৃঃ | 
৭২। রাজা জব্বর খা ৮” ১৮০১ খৃঃ-১৮১১ খ্ঃ। 


৭৩। রাজা বকদেব/মকদেব ১৮১১ খৃং-১৮২৪ খুঃ। 

৭৪। ধরম বস খা "৮ ১৮২৫ খুঃ-১৮৩২ খুঃ। 
(১৮৩২ খৃঃ$ হতে ১৮৪৩ খ্ঃ পর্যস্ত ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজ্য 
শাসনের ব্যবস্থা করেন)। 

_৭৫। রানী কালিন্দী ১৮৪৪ খৃঃ-১৮৭৪ খুঃ। 

৭৬। রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় ১৮৭৪ খু-১৮৮৪ খৃঃ। 

(১৮৮৫ খুঃ হতে ১৮৯৬ ঃ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজ্য 
শাসনের ব্যবস্থা করেন)। 

৭৭। রাজা ভূবন মোহন রায় ১৮৯৭ খ্8-১৯৩৩ খৃঃ। 

৭৮। রাজা নলিনাক্ষ রায় ১৯৩৫ খৃঃ-১৯৫১ খ্ঃ। 

৭৯ রাজা ত্রিদিব রায় ১৯৫৩ খুঃ-১৯৭১ খুঃ। 

৮০। রাজা দেবাশীষ রায় ১৯৭৮ খুঃ হতে আজ পর্যন্ত । 
রাজা দেবাশীষ রায় ত্রিপুরা কান্ত চাক্মার কন্যা তাতু চাক্মাকে 
বিবাহ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রানী তাতু রায় ১৯৯৮ সালে স্বর্গধামে . 
প্রস্থান করেন। তাঁর গর্ভে দুটি সন্তান' জন্ম গ্রহন করেন। পুত্র 
আর্ধদেব ত্রিভৃবন রায় এবং কন্যা শ্রেষ্টা আয়েত্রী আরাধনা রায়। 
(উপরোক্ত রাজাগুলির রাজত্বকালের ফাঁকে ফাকে বহু রাজার 
রাজত্বকালের হদিস পাওয়া যায় না)। 
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্‌ মহারাজ অভিরথের অপর এক পুত্র সিংহ শাক্য পার্বত্য 
অঞ্চলে রাজ্য সৃষ্টি করে কলাপ নামক নগর স্থাপন করেন। তিনি 
খুব জ্ঞানী রাজা ছিলেন । তিনি নগরের মধ্যে ঈশ্বরের এক প্রতিমূর্তি 
নির্মাণ করে পুজা অর্চনা করতেন এবং প্রজাগণকে ব্রর্থী বিদ্যার 
উপদেশ দিতেন । কলাপ নগর সম্বদ্ধে “ব্যাসদেব” রচিত মহাকাব্য 
আছে। কলাপ নগরে মহারাজ সিংহ শাক্য রাজত্ব করেছিলেন । 
কলাপ নগর হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত বলে ইতিহাসে 
জানা যায়। উহার সন্নিকটে সিদ্ধ মুণি-খাষিগণের আশ্রম সমূহ 
বিরাজমান। রাজা সিংহ শাক্য আশ্রমবাসী মুণি-খধিগণের সহিত 
ব্হ্মবিদ্যার আলোচনা করতে ভালবাসতেন । সিংহশাক্য রাজার 
একটি পুত্র. ছিল। তার নাম সাংকুস্যা। সাংকুস্যার পুত্র জয়ধন, 
তৎপুত্র গুণধন, তৎপুত্র সুধন্য ৷ 
মহারাজ সুধন্য অতি তেজন্বী রাজা ছিলেন। সর্বদা 

টি ৮৮৮০4, 
শক্রকে দমন করতেন। সুধন্যর পুত্র মরুদেব। (মরুদেবের দু'জন 
রানী পর পর রাজত্ব করেন।) প্রথমা রানীর. গর্ভজাত গুণধন 
বাল্যকালে শ্রামন্য ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । দ্বিতীয় রাণীর দু'টি 
পুত্র যথাঃ- আনন্দ মোহন ও লাঙগলধন। জৈষ্টপুত্র আনন্দ মোহন 
কপিলবাস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজ্য, ধন, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে 
দধতুলাভ করেছেন শুনে তাঁর শিশ্যত্ গ্রহণ করেন। হয়তঃ গৌতম 
বুদ্ধ তীকেই সেবক নিযুক্ত করেছিলেন। কনিষ্ঠ লাঙ্গলধন পিতার 
মৃত্যুর পর পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে সপরিবারে প্রজাবৃন্দসহ 
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নুতন ধর্ম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । তিনি ধর্মানুগত রাজ্য শাসন 
করতঃ প্রজাবৃন্দের কল্যাণ সাধন করে অনস্তধামে প্রস্থান করেন। 
লাঙ্গল ধনের রাজতৃকাল শৃষ্টপূর্ব ৫৬৪-৫৩০ অব্দ ৷ লাঙ্জলধনের পুন্র 
ক্ষত্রজিত। পিতার মৃত্যুর পর ক্ষত্রজিত পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ 
করে ৫২৯-৫০১খুঃ পুঃ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিদ্বান.ও 
_করতেন। তিনি রাজকার্য পরিচালনার জন্য জয়ধন সেনাপতির পুর 

_ ব্লাজা ক্ষত্রজিতের পর তৎপুত্র সমুদ্রজিত রাজ্যলাভ করেন.। 
তিনিও পিতার ন্যায় নিরপেক্ষভাবে রাজ্য মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা 
করতঃ প্রজাগণের গ্রীতি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদা 
তার একমাত্র প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু হলে অত্যন্ত শোকাভিভূত 
হয়েছিলেন এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন করে চিত্তে 
তানের উদয় হওয়াতে মন্ত্র শ্যমলাকে রাজযভার অর 
শ্যামল রাজ্যভার প্রাপ্ত হয়ে বহু বৎসর নিরাপদে রাজ্য শাসন করে 

_ রাজা চম্পককলি প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন্ন করতুঃ অপর 
বু রাজ্য জয় করে নিজের করায়ত্ব করেছিলেন; পরে ক্লাপ নগর 
প্রদেশে এক সুন্দর নগর স্থাপন করেন। রাজা চম্পককলি ছিলেন 
সুদৃশ্য বৌদ্ধ মঠ, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মনোরম উপবন 
সমন্বিত অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। রাজপুরী তখন অতিীয় 
মনোরম দৃশ্য গৌরবে অতুলনীয় ছিল। তিনি স্বীয় নামানুসারে এ 
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নগরের নাম রাখেন “চম্পক নগর” । চাকমা ইতিহাসে এটিই প্রথম 
চম্পক নগর। এই নগর অচিরাবতী বা এরাবতী গঙ্গা নদীর 
পূর্বাংশে অবস্থিত । রাজা চম্পক কলি রাজত্রে প্রারস্তে প্রবল 
প্রতাপে রাজ্য শাসন ও অপর রাজ্য জয় করলেও শেষাবস্থায় 
কেবল ধর্মালোচনায় দিন অতিবাহিত করতেন। রাজা নানাবিধ 
দান-ধর্মাদি সওকার্ষয সম্পাদন করেছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর. 
তৎপুত্র সুবল পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন । সুবলের মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র সৈ্ক্যাসুর রাজা হন। তার কোন পুত্র ছিল না। মাত্র হিরণ 
কুমারী নামে এক কন্যা ছিল। এই হিরণ কুমারীর নামে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তা" পরে বর্ণিত হবে। 

গৌতম বুদ্ধের সময়ে “চম্পক নগর” উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি 
এক সময় গর্ররা পুক্করিনীর তীরে চম্পা বা চম্পক নগরবাসীগণকে 
ধর্মোপদেশ দেন। তার ধর্মোপদেশ শ্রবনে একটি মুগ্তক বা ব্যাঙ 
মৃত্যুর পর ত্রয়ত্রিংশ স্বর্ণে উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধ জাতক ও 
মহাপরিনির্বান সুত্তং বই পাঠে জানা যায়। “চম্পক নগর” বর্তমান 
ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক প্রাচীন 
ভারতীয় রাজা বিদ্বিসার (খৃঃপুঃ ৬২০-৫৫৩ অব্দ) মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 
চাক্মাদের প্রাচীন রাজা চম্পক কলি কর্তৃক স্থাপিত “চম্পক নগর” 
ভারতের মগধ সাম্রাজ্যে অবস্থিত। 
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চাকমাদের শাক্যবংশীয় প্রাচীন রাজা চম্পক কলি চম্পক 
নগর স্থাপন করে হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা কলাপ নগর হতে 
অনুসন্ধানী । তিনি নগরের অনুপম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কামনায় বহু 
সুদৃশ্য বৌদ্ধ মঠ, মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যুচ্চ রাজ প্রাসাদ 
নির্মাণ করেছিলেন। রাজপুরী ও চম্পক নগর তখনকার সময়ে 
অতিশয় মনোরম, সুদৃশ্য ও গৌরবে অতুলনীয় ছিল। তিনি স্বীয় 
. নামানুসারে এ নগরের নাম রাখেন “চম্পক নগর”। সে জন্য 
চাক্মারা এই চম্পক নগরের কথা বার বার স্মরণ করে থাকেন। 
এই চম্পক নগর প্রাচীন ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা 
বর্তমান' ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক 
প্রাচীন ভারতীয় রাজা বিষিসার (শৃষ্পূর্ব ৬২০-৫৫৩ অব্দ) মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করলে সীমান্তবর্তী অঙ্গরাজ্য জয় করে 
মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 
চাক্মাদের প্রাচীন রাজা চম্পক কলি কর্তৃক স্থাপিত চম্পক নগর 
ভারতের মগধ রাজ্যে অবস্থিত ছিল। অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া এম, 
এ, বি, টি মহোদয় কর্তৃক রচিত “ভগবান বুদ্ধ” বহির ১৫নং পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয় জাতি শাক্য বংশীয় চাক্মাদের মুল ধারা 
কপিলবাস্ততে রাজত্ব করতে থাকলৈও বহু রাজ্য জয় করতঃ বিভিন্ন 
শাখা ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করেন। পালি সাহিত্যে জানা 
যায়, চাক্মা রাজগণের রাজ্যের নাম যেমন চাতুমা, সামগ্রাম, 
উলুম্পা, শীলবতী, খোমদুম্ম, সন্কর, দেবদহ প্রভৃতি শাক্য বংশীয় 
চাক্মাগণ কর্তৃক স্থাপিত নগরের নাম" পাওয়া যায়। উপরোক্ত 
উদ্ধৃতি গুলি হতে ঢাক্যদের আদি বাসহান ও সা রি 
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শাক্য হতে চাক্মা রাজগণের বংশধর, সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হওয়া 
না গেলেও তারা 'যে এককালে 'বিহারের চম্পা বা চম্পক নগরে 
অবস্থান. করতেন তা" সঠিক ভাবে ধারণা করা যায়। সূর্য বংশ 
ক্ষত্রিয় জাতি হতে শাক্য বংশের উৎপত্তি ঘটে, এই শাক্য বংশের 
75৮75 
নগর বলেজানা যার.এনং তারা রৌদ্ধধর্মাবলম্বী জাতি | রাষ্ট্র বিপ্রুবে 
হোক বা ধর্মীয় বিপ্ররে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক তারা 
চম্পক নগর হতে স্থানান্তরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বর্তমান স্থানে এসে 
অবস্থান করতেছেন। চাক্মা রাজাগণ যে কোন সময়ে বা যে কোন 
হেতুতে রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তরিত করলে চাক্মারা এ পূর্ববর্তী 
সৌন্দর্যে লালিত অতি প্রিয় চম্পক নগর বার বার স্মরণ করতঃ 
বর্তমান অবস্থানরত রাজ্যকেও চম্পক নগর নাম দিয়া.থাকেন। 
বর্তমানে অনেকগুলি চম্পক নগরের কথা জানা যায়* যেমন_ (১) 
প্রাচীন মগধের বর্তমান বিহার প্রদেশ) গঙ্গানদীর তীরবর্তী চম্পক 
নগর'। (২) বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুরা জেলার চম্পক নগর। (৩) 
চাক্মারা উচত্রন্মের ইরাবত্তী নদীর উৎপত্তিস্থল অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে 
বসতি স্থাপন ক্লরতঃ তৃতীয় চম্পক্‌ নগর স্থাপন করেন.। (৪) 
উচ্চ্র্মের এক বৃহদংশ.রাজ্য জয় করে তথায় আরও এক চম্পক 
নগর্‌ নামক 'রাজ্য স্থাপন.করেন। ইহা বর্তমান.উত্তর-পূর্ব ভারতের 
অরুনাচল হতে, প্রায় .৭০/৮০ মাইল দক্ষিণে উচত্রক্ষ দেশের 
সীমান্তে এখনো বিদ্যমান্‌ আছে বলে জানা যায়! (৫) কালাবাঘার 
(পুরাতন আসলাম. প্রদেশের কিয়দংশ, শ্রীহষ্ট জেলা, কুমিল্লা ও 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জেলা, পার্বত্য ব্রিপুরার কিয়দূংশ ও, চট্টথামের উত্তর 
অংশ) চম্পক.নগর। অর্থাৎ পার্বত্য বরিপুরার নূর নগরের নিকটবর্তী 
চম্পক নগর (৬) পুরাতন বিহার. প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বা 
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উড়িষ্যার দামোধর নদীর তীরবর্তী চম্পক নগর। (৭) চম্পা বা 
আন্নম (বর্তমান ভিয়েতনাম) চম্পক নগর । (৮) এছাড়া ঢাকার 
বিক্রমপুরের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের ইতিহাসে ব্রন্মপুত্র (তিব্বতীয় 
ভাষায় সপ্নু) নদীর তীরবর্তী চম্পাবনি বা চম্পক নগর নামক একটি 
স্থান সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। উত্তর ব্রন্ষে স্থায়ীভাবে বসতি 
স্থাপন করার পর মহারাজ ভীমঞ্জয়ের কালাবাঘা নামক এক 
বুদ্ধিমান এবং মহাপরাক্রমশালী সেনাপতির অধিনায়কতে পার্শ্ববর্তী 
অনেক রাজ্য অধিকার করা হয় এবং নুতন বিজিত রাজ্যকে 
সেনাপতির নামানুসারে কালাবাঘা নাম দেয়া হয়। বর্তমান শ্রী 
সংলগ্ন পুরাতন আসাম প্রদেশের কিয়দংশ সমতল ও পার্বত্য 
ত্রিপুরার বৃহদংশ এবং চট্টগ্রামের উত্তর অংশ জুড়ে যে বিরাট ভূ- 
ভাগ গঠিত সেই বিস্তীর্ন এলাকাকে তৎকালে কালাবাঘা নাম দেয়া 
হয়েছিল. বলে জানা যায়। তখন তথায় পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত 
চম্পক নগরের নামানুসারে অপর এক চম্পক নগর স্থাপন করা 
হয়। বর্তমান পার্ধত্য ত্রিপুরার অন্তর্গত নুর নগরের নিকটবর্তী 
চম্পক নগরই হচ্ছে কালাবাঘা রাজ্যে স্থাপিত চম্পক নগর । তবে, 
চম্পক নগরকে চাক্মাদের স্মৃতি বিজড়িত মূল চম্পক নগর হিসেবে 
ধরে নেওয়া হয়, গৌতম বুদ্ধের সময় হতে এর অবস্থান অবগত 
হওয়া যায়। চাক্মারা যদি নেপাল, ভূটান, উত্তরবঙ্গ ও আসাম হয়ে 
উচ্চ বা উত্তর ব্রহ্ম এসে বসতি স্থাপন করেন তবে, বগুরা 
জেলাস্থিত চম্পক নগর, চাক্মাদের স্থাপিত দ্বিতীয় চম্পক নগর 
বলে স্বীকার করতে হয়। এটি কোন্‌ সময়ে স্থাপিত হয় তা' সঠিক 
ভাবে জানা যায় না। উপরোক্ত বগুরা জেলায় স্থিত চাকমাদের 
স্থাপিত দ্বিতীয় চম্পক নগরে তখন মাধন রাজা এবং কৌসিংকার 
নামক বারানসীর এক রাজপুত্র রম্যবতী রাজ্যের দিকে (চট্টথামের 
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দিকে) চলে আসেন। পৌরানিক কাহিনীর মতে লক্ষীন্দর নামক 
এক যুবকের পত্বী অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারিনী বেহুলা সুন্দরীর 
পিতা কিংবা শ্বশুর চাদ সওদাগরের বাস্ত্র-ভিটা উক্ত চম্পক নগরে 
অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। তার দ্বারা তৈয়ারী প্রাসাদের 
ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে বলে অবগত হওয়া যায়। 
মহাপরাক্রমশালী প্রধান সেনাপতি রাধামন মগরাজাকে যুদ্ধে 
পরাজিত করে রোয়াংদেশ ও অন্যান্য বহুদেশ অধিকার পূর্বক নতুন 
শাক্য রাজ্য বা পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত চম্পক নগরের নামানুসারে 
উক্ত রাজ্য সমূহে নতুন চম্পক নগর নামে রাজ্য স্থাপন করেন এবং 
শাক্য বংশীয়রা নতুন রাজ্যে নতুন জাতি অর্থাৎ “চাক্মা জাতি” 
নামে আখ্যায়িত হন। তাদের বংশধরগণ তথায় প্রায় ২শত বৎসর 
হলে পার্শ্ববর্তী রাজাদের চাপে মনিজগিরি বা মৈসাংগিরি নামক তার 
বংশীয় এক রাজার রাজত্বকালে উচ্চ বা উত্তর ব্রক্মে নিজ অধিকৃত 
একস্থানে রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে 
তথায় পুনঃ শক্তি সঞ্চয় পূর্বক পার্শববত্তী শ্রীহট্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে 
এক বিস্তৃত ভূ-ভাগ জয় পূর্বক কালাবাঘা নামক রাজ্য সৃষ্টি করা 
হয়। চাক্মারা খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে আরাকানে অবস্থান কালে আরাকানীদের দ্বারা 
খুব বেশী অত্যাচারিত ও লাঞ্তিত হতে থাকলে তাদের পূর্ব বাসস্থান 
ছড়ায় বলতেন- | 


“ডোমে বাজায় ঢোল দগর, . 


ূ্যাবংশ ধনীর বি ৩১ 


ফিরি যেবং নুর নগর” । 


এই গানের ছড়ায় মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করতেন। এই 
নুর নগর বর্তমান উদয়পুরের নিকটবর্তী একটি স্থান এবং এর 
অদূরে চম্পক নগর নামে একটি স্থান এখনও বিদ্যমান আছে। 
স্থান, কাল ও ঘটনা প্রবাহ হতে ধারনা জন্মে যে, খৃষ্টায় একাদশ- 
দ্বাদশ শতাব্দীতে চাক্মারা তথায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন । 
এছাড়া চট্টগ্রাম বিজয় অভিযানের প্রধান সেনাপতি রাধামন তার 
সহধর্মিনী ধনপুদির অনুরোধে চট্টগ্রাম অভিযানে না যাওয়ার জন্য 
তার বদলে অন্য একজনকে সেনাপতিরূপে পাঠাবার মানসে 
পার্শবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের এক ত্রিপুরা সর্দার জয় নারায়ণ রোয়াজার 
নিকট উপস্থিত হন বলে জানা যায়। এতে চাক্মা রাজার চট্টগ্রাম 
বিজয় অভিযান আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
বর্তমান উদয়পুরের নিকটবর্তী চম্পক নগর ও নুর নগর হতে 
পরিচালিত হয় বলে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায়। সে জন্য 
সেনাপতি রাধামন যুদ্ধ. শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন 
ত্রিপুরা রাজ্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিনত হয়েছিল বলে অনুমান করা 
যায়। পরে শৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। 
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চাকমা রাজকন্যা হিরণ কুমারীর উপাখ্যান, 


চাকমা রাজা সুবলের দুই পুত্র সৈঙ্ক্যাসুর ও চান্দাসুখ | 
সৈন্ধ্যাসুরের. কোন পুত্র ছিল না, মাত্র এক কন্যা তার নাম হিরণ 
কুমারী। তার পিতা সৈদ্ধ্যাসুর ভগবান বুদ্ধের মুর্তির সঙ্গে বিলীন 
হয়ে গেলে অর্থাৎ মিশে গেলে রাজকন্যা হিরণ কুমারী পিতার 
লয়প্াপ্ত মুর্তিতে বুদ্ধের ও পিতার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন পূজা অর্চনা 
করতেন। রাজকুমারীর পালিত একটি কুকুর ছিল। রাজকুমারী 
তথাগত ভগবান বুদ্ধ এবং পিতাকে পূজা দিতে গেলে সেই 
কুকুরটিও প্রতিদিন তার সাথে যেত এবং পিতাকে পূজা দিয়ে 
বন্দনা করলে কুকুরটিও তার পাশে বসে ঘেউ ঘেউ করে ডাকত। 
পিতার লয়প্রাপ্ বুদ্ধুর্তির স্থানে যেতে রাজবাড়ীর কিছু দূরে একটি 
খাদ বা ঝিরির মত স্থান ছিল এবং সেই খাদের উপর একটি সাকো 
দেওয়া ছিল। ্‌ . 


এক সময় বিকালে প্রদীপ দিয়ে রাজকন্যা তথাগত বুদ্ধের 
এবং পিতার উদ্দেশ্যে বন্দনা করতে আরম্ত করলে কুকুরটিও পূর্বের 
ন্যায় তার পাশে বসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে । সেই সময় তিনজন 
চাকমা যুবক পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে যেতেছিল। রাস্তা হতে সেই 
যুবকগণ উক্ত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল এবং তারা পরস্পর বলাবলি 
করতে লাগল যে, রাজকুমারী আমাদের সাথে প্রনয় না করে একটি 
কুকুরের সহিত প্রনয়ে আবদ্ধ হয়েছে। এই দ্ৃনাযুক্ত কথা 
রাজকুমারীর কর্নগোচর হল। তা'তে রাজকুমারী কুকুরটিকে 
নানারূপ গালি দিতে দিতে ক্ষুন্ন মনে রাজবাড়ী ফিরলেন গালি 
দেয়ার সময় রাজকুমারী বলেছিলেন- আগামী কল্য যদি তুমি 
আবার আমার সাথে পিছে পিছে আস তাহলে তোমাকে শেষ করব 


ূর্ঘবংশ 1 বক ৩৩ 
অর্থাৎ মেরে ফেলব । তোমার জন্যে অদ্য অশ্লীল বাক্য শুনতে হল 
আর ভীষণ লজ্জিত হলাম। এর পরদিন আবার বিহারে যাওয়ার 
সময়ের আগে কুকুরটিকে চাকর চাকরানী দ্বারা বেঁধে রাখা হল। 
রাজকন্যা যখন উক্ত সীকোর মাঝামাঝি গিয়েছিলেন তখন কুকুরটি 
বন্ধন ছিড়ে এসে তার পিছনে পিছনে আসতে শুরু করল। 
রাজকুমারী দেখতে পেয়ে আবার পিছনে পিছনে আসতে বলে 
লাথি মেরে সাকো হতে ফেলে দিলেন। রাজকন্যা পূর্বের মত 
ভগবান বুদ্ধকে ও পিতাকে পুজা আরাধনা করে রাজবাড়ীতে ফিরার 
' সময় যেখানে কুকুরটিকে ফেলে দিয়েছিলেন সেখানে এসে নিমে 
অবস্থায় দেখতে পেল। এতে তার মনে কুকুরটির প্রতি খুবই দয়ার 
উদ্বেক হয়ে অনুতপ্ত হলেন। তখন ক্ষুন্ন মনে চাকর চাকরানীদের 
ডেকে এ কুকুরটির মৃতদেহটি তার পিতার লয়প্রাপ্ত বুদ্ধ মুর্তির 
মন্দিরের পার্শ্ববর্তী একটি অশ্ব বৃক্ষের কাণ্ডে যত্বের সহিত ভাল 
রিনার বোর দা 
ক্রিয়াদি সম্পাদন করে দিলেন। এমতাবস্থায় গাছটি বড় হয়ে এ 
কুকুরের চর্ম-অস্থি সবই অশ্বথ গাছের ছালে (বাকলে) মিশে গেল। 
অতঃপর তাঁর ৬/৭ পুরুষ পর উক্ত রাজধানী অন্যত্র স্থানান্তর করা 
হয়। তৎকালীন চাক্মা রাজার প্রথমে কোন পুত্র জন্মে নাই, বার্ধক্য 
অবস্থাতে অতি সাধনার মাধ্যমে একটি, পুত্র সন্তান লাভ করেন। 
রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে তার মাথাটি ক্ষণে ক্ষণে ঢুলতে থাকে । এভাবে 
৫/৬ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হলেও মাথাটি উক্তভাবে ঢুলতে থাকে। 
ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজা পুত্রকে বহু চিকিৎসা করেছিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই আরোগ্য হল না। তখন রাজা প্রচার করেছিলেন যে, 
রাজপুত্রকে যে লোক ভাল করে দিতে পারবে তাকে তিনি সন্তে 
ষজনক পুরক্ষার প্রদান করবেন। সে সময়ে হরহরায়ং নামক 
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একজন চাক্মা অন্য দেশ-বিদেশ হতে বহু বৎসর নানাজ্ঞান, গণনা 
বিদ্যা শিখে ফিরে আসেন। চাক্মা মহারাজের উক্ত ঘোষণা শুনে 
তিনি নিজ ঘরে বসে খুবই ভালভাবে ৫/৬ দিন গণনা করে গণনার 
ফল নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছে মহারাজকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি 
রাজকুমারকে ভাল করে দিতে পারবেন। তবে, মহারাজকে তার 
আবেদন মতে রাজী হতে হবে। চাকমা রাজা ইহা অবগত হয়ে 
উক্ত গণককে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসলেন। গণক হরহরায়ং 
আবেদন করলেন যে, গণনার পূর্বেই তাঁর বসার জন্য একটি 
লৌহার পিপ্তর তৈয়ার করে দিতে হবে এবং সেই পিগ্তরের ভিতরে 
বলে গদনা করে দেখবেন। প্ণকের প্রস্তাবে মহারাজ রাজী হয়ে 
পিঞ্জর তৈরী করে দিলেন। 

গণক হরহরায়ং পিঞ্জরের ভিতরে বসে গণনা করতে 
লাগলেন। গণনা করে হরহরায়ং বললেন, মহারাজ! আপনার পুত্র 
পূর্ব জন্মে এক রাজ কন্যার পালিত খুবই আদরের কুকুর ছিলেন। 
অতি পুন্যের ফলে কুকুরের জন্ম হতে মুক্ত হয়ে রাজপুত্ররূপে জনয 
গ্রহণ করেছেন । গণক এই কথা বলার সাথে সাথে রাজা রাগান্বিত 
হয়ে তরবারি দ্বারা পিঞ্জরের উপর কোপ মারলেন। তখন হরহ্রায়ং 
গণনা বন্ধ করে বললেন, মহারাজ! গণনা শেষ না হতেই আরম্ভের 
সময়ে আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, আমি কি করে গণনা শেষ করতঃ 
আপনাকে বলব? রাজা ও -অমাত্যবর্ণ শাস্তভাব প্রাপ্ত হলে হরহরায়ং 
পুনঃ গণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং ৬/৭ পুরুষ পূর্বের 
রাজধানীর কথাসহ রাজকুমারী হিরণকুমারী ও তাঁর পালিত কুকুরের 
বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলে দিলেন। এঁ অশ্বথ গাছটি যে সময়ে বাতাসে 
দোলায় সে সময়ে আপনার ছেলের মাথাও ঢুলতে থাকে । অতএব, 
অশ্বথ গাছের ছালের সাথে কুকুরটির যে অস্থি চর্ম মিশে গেছে তা" 
হতে এঁ গাছের কাণ্ডের বাকল বা ছাল তুলে লয়ে গঙ্গা নদীতে 
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ফেলে দিলে রাজপুত্রের মাথা ভাল হবে। গণক এই কথা বলার পর 
চাক্মা মহারাজের বিশ্বাস জন্মিল এবং দলবল নিয়ে গণকসহ উক্ত 
অশ্ব বট গাছটির নীচে পৌছল। গাছটির কাণ্ডের বাকল বা ছাল 
হয়ে গেল। মহারাজ হরহরায়ংকে অজস্র পুরস্কার প্রদানে মন্ত্রীপদে 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই কাহিনীতে বুদ্ধ ধর্মের মূল সত্য পুনঃ 
জন্মবাদ ও কর্মফলের মাহাত্য বিজড়িত । 
(কথিত আছে- রাজা সৈম্ধ্যাসুর অতি ধার্মিক ছিলেন । তিনি 
কনিষ্ঠ চান্দাসুখকে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক বৈরাগ্য উৎপন্ন করে বৌদ্ধ 
মন্দিরে বুদ্ধমুর্তির সামনে বসে সমাধি করতে করতে দেহত্যাগ 
করেন। প্রবাদ আছে যে- তিনি বুদ্ধমুর্তিতে লয়প্রাণ্ড হয়েছিলেন। 
সে হতে চাক্মারা বুদ্ধমুর্তিকে আর. এক নামে সৈন্ধ্যামুণি বলে 
থাকেন। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীতে রানী কালিন্দী কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গুনীয়ার রাজানগরের বুদ্ধমুর্তিকে চাক্মারা সৈন্ধ্যামুণি বা 
সিন্দামুণি বলেন। সৈঙ্ধ্যাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যলাভ করে চম্পক 
নগরে বহু বৎসর রাজত্ব করে শেষ বয়সে পুত্র না থাকায় পুত্র 
কামনায় বহু দান-ধর্ম নানাবিধ সৎকার্ধ্য সম্পাদন করেছিলেন । তার 
রি রািউ টিন হজে 
এক পুত্র রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন)। 
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চাকমা রাজা সাধেধগিরির উপাখ্যান 


_শাক্য বংশ ক্ষত্রিয় চাক্মা রাজগণের মধ্যে রাজা সাধেংগিরি 
সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজা । তিনি ব্রহ্মযোগ বিদ্যায় 
অস্ত্রে-শস্ত্রে, রাজনীতিতে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তার রাজ 
সভায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থবিরগণ এবং বেদ পারগ ব্রান্মণগণ আগমন 
করত ও তুল্যরূপ সমাদর লাভ করে পরিতোষ প্রাপ্ত হতেন। তিনি 
প্রজাগণের পিতার স্বরূপ ছিলেন এবং প্রজাগণকে ধর্মশিক্ষা প্রদান 
করতেন। প্রবাদ আছে- তার মহিষী কোন এক ব্যাধ জাতীয় লোক 
হতে একজোড়া শুকপাখী ক্রয় করেন। পাখীর জোড়াটি রানীর খুবই 
ফেলেন। এঁ পাখীর জোড়া হদিস নেয়ার জন্য রানী বার বার 
অনুরোধ করলে রাজা ক্রয় করা পাখীর জোড়া হদিস নেয়ার জন্য 
বহু লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু, পাখীর জোড়ার একটি পাওয়া 
গেলেও অপরটি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ফলে রাজা নিজে 
এঁ পাখীটির সন্ধানে বের হন এবং গভীর বনে প্রবেশ করতঃ এক 
খষির আশ্রমে উপস্থিত হন। মহারাজ সাধেংগিরি সেই মহাত্মা 
হন এবং ছয়মাস পর্য্যস্ত খষির আশ্রমে থেকে তার ধর্ম ধ্যান ও 
সাধনা শিক্ষা করেন। তিনি খাষির নিকট বিবিধ যোগ সাধনার নিয়ম 
পূর্বপুরুষের পূজা বা ভাতদ্যা, ও বুদ্ধপুজা অন্যান্য বহু বিষয়ে জ্ঞান 
অর্জন করে রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেন এবং খষি হতে শিক্ষা করা 
বিষয় সম্বন্ধে প্রজাবৃন্দের কাছে প্রচার করেন তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র 
ধর্মসুখকে রাজ্যভার প্রদান পূর্বক পুত্রের কাছে প্রকাশ করেছিলেন 
যে, বার বৎসর অতীত হলে রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের 
শাখাশৃঙ্গের যেথায় শুক পাখীর পাল বিচরণ করে তথায় তার 
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তপোবনের সন্ধান মিলবে। বার বৎসর অতীত হলে পিতার পূর্বের, 
উপদেশ স্মরণ পূর্বক রাজা ধর্মসুখ হিমালয় শাখাশূঙ্গের উপরে 
পিতার সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি পিতাকে দেখতে পেলেন যে, 
পিতৃদেব চারটি অশ্বথ বৃক্ষের মধ্যস্থলে ভন্মস্তপের উপর যোগাসনে 
উপবিষ্ট আছেন। আরও দেখতে পেলেন চারটি অশ্ব বৃক্ষের 
পরস্পর সংলগ্ন উপরিভাগে টাদোয়ার ন্যায় একখানি মাকড়সার 
জাল অবস্থিত রয়েছে। কিন্তু অকস্মাৎ তার পিতার ব্রহ্ম যোগানল 
: প্রজ্জলিত হয়ে এঁ 'যোগাসনে ভঙ্মীভূত হয়ে যান। অগ্নিশিখা 
স্বশরীরে আকাশ মার্গে উঠলে পরক্ষণে দৃষ্টিগোচর হল উর্ঘ হতে 
এ্ররাবত হস্তী চালিত এক ্বর্নময় রথ মাকড়সার জালের অনুরূপ 
এক চন্দ্রাতপের তলে বাদ্য-বাজনা সহকারে শুন্যাকাশে চলে 
যাচ্ছেন এবং তৎসঙ্গে শুনা গিয়েছিল. রথে কারা মন্ত্রপাঠ 
করতেছেন। আরও দেখা গিয়েছিল শুন্যপথে রথটি এঁরাবত হস্তী 
টানতেছে . এবং রথধ্বজে বানর ও শুক পাখীর পাল একবার 
তথা হতে আখরতারা নামক পুস্তক চাক্মা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা 
বইটি মাটিতে ফেলে দেয়া হয়। এই আখরতারা তার নামানুসারে 
সাধেংগিরি তারা নামে খ্যাত হয়েছিল। এরূপে অলৌকিক ভাবে 
সাধেংগিরি রাজা শুন্যে আকাশ মার্গে অদৃশ্য হয়ে যান। খৃষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীর আচার্ধ্য শাস্তিদেবের স্বর্গীয় বিমানে স্বশরীরে ন্বর্গারোহণের 
কাহিনীর অনুরূপ । খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শান্তিদেব 
বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর উপাসক ছিলেন। মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা 
দেবতা । তিনি গ্রন্থ শু কৃপানধারী এবং পদ্ম বা সিংহের উপর 
উপবিষ্ট । শান্তিদেব গুজরাটের রাজপুত্র । তিনি মধ্যদেশে এসে 
বৌদ্ধধর্ম চর্চায় রত হন। তিনি একদিন নালন্দায় প্রজ্ঞা পারমিতা 
নামক বিষয়বস্তু পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করলে মঞ্জুত্রী এক উজ্জল কর্ন 
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বিমানে আরোহণ করে স্বীয় শরীর প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করে 
মর্ত্যলোকে অবতরণ পূর্বক শান্তিদেবকে গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ 
উস সে ৯৮৮৬ বোধিচর্চাবতার, 
আচার্ধ্য শান্তিদেব, জ্যোতিপাল স্থবির কর্তৃক অনুদিত, ১৯৭৭ 
খৃষ্টাব্দ) । র 
টিজার করার রা 
বিশ্বাস যোগ্য না হলেও অদ্যাবধি চাক্মা সমাজে এই দৃশ্য 
অনুকরণ ও অনুসরণ করে আঙতেছে। চাকমাদের মধ্যে কেহ 
পরলোক গমন করলে সাধেংগিরি রাজার শুন্য রথের অনুকরণে হস্ত 
শী, বানর, শুকপাখী প্রভৃতি শব বহনকারী রথে চাক্মা কথায় 
“আলংঘরে” অং্কিত করে দেয়া হয়। যেই স্থানে শব দাহ করা হয় 
সে স্থানে চার কোণে অশ্বথবৃক্ষ সংলগ্ন অবস্থায় মাকড়সার জালের 
মত চারটি বাশ পুতে বাশের অগ্রভাগে উর্ধাকাশে পাতলা কাপড়ের 
চার কোণায় বেঁধে দিয়ে চাদোয়া বা চন্দ্রাতপ বা চানুয়া সৃষ্টি করা 
হয়। সেই চন্দ্রাতপ তলে কিছুক্ষণ আগে তৈয়ারী করে রাখা 
রূভাঘরে বা দাহ ঘরে শব উঠায়ে দাহকার্ধ্য সম্পন্ন করা হয়। সেই 
সময় শুন্য রথ হতে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত সাধেংগিরি তারা মহাযানী ভিক্ষু 
বা রাউলী দ্বারা চাকমা সমাজে পাঠ করতে দেখা যায়। চাক্মা 
সমাজে রাজা বা যে কোন গণ্য-মান্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে রথ 
তৈয়ার করতঃ তাতে মৃতদেহ উঠায়ে সমাগত লোকজন দু'ভাগে 
বিভক্ত হয়ে টানাটানি করে একে রথ টানা বা গাড়ীটানা বলে। এই 
প্রথা রাজা সাধেংগিরির স্বর্গারোহণের পর হতে চাক্মা সমাজে 
প্রচলিত হয়ে আসতেছে এবং রাজা সাধেংগিরি অলৌকিক ভাবে 
রথে চড়ে স্বর্গারোহণের স্মৃতিকে এখনো জাগ্রত রেখেছে। তার 
স্বর্গারোহণের সঠিক সন বা তারিখ জানা না গেলেও . তালিকা 
অনুযায়ী তিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান 
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. করা যায়। [মাধব চন্দ্র রচিত শ্রী শ্রী রাজনামার মতে, হস্তীমুখের 
পুত্র বৃহত্ভানু, তৎপুত্র অনুরথ, তৎপুত্র ভীমবাহু ইত্যাদি বহু রাজার 
রয়েছে। সম্ধর্ম পথে বইয়ের মতে, হস্তীমুখের পুত্র অহিমুখ, তৎপুত্র 
পামরয়, তৎপুত্র কিমন্তর, তৎপুত্র চক্রধন, তৎপুত্র অবিরত, তৎপুত্র 
কালাপার, তৎপুত্র নিপুর, তৎপুত্র শুরুক, তৎপুক্র সুভীষণ, তৎপুত্র 
নয়নধন, তৎপুত্র অমৃতধন, তৎপুক্র : বৃহত্ভানু, তৎপুত্র অনুরথ। 
- এরূপ বঙ্কিম চন্দ্র রচিত চাকমা সমসাময়িক ইতিহাস বইয়েও এরূপ 
অনৈক্য দৃষ্ট হয়। আমি সধর্মপথে বইয়ের অনুসরণ করলাম। 


সাধেংগিরি রাজার পরবর্তী বংশধর 

রাজা সাধেধ্গিরি পরলোক গমন করলে তৎপুত্র সুধন্য রাজ্য 
লাভ করেন, তিনিও পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন করে যথাসময়ে 
দেহত্যাগ করেন। তার দুটি পুত্র যথাঃ- ধর্মাসুর ও চম্পাসুর। 
ভ্রাতাকে বাজ্যভার অর্পন পূর্বক নিজে বৌদ্ধ সন্যাসী হয়ে নিত্যধাম 
নির্বান সাক্ষাৎ, করেন। রাজা চল্পাসুরের তিনটি পুত্র যথাঃ- 
সমেসুর, দিব্যসুর ও বিশ্বাসুর। চম্পাসুরের পরলোক গমনের পর 
সমেসুর রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। সমেসুরের ভ্রাতা বিষ্বাসুর বিদ্যা 
শিক্ষার জন্য মগধ রাজ্যে পিতা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। 
তৎকালে মগধ সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তার লাভ করেছিল । রাজকুমার 
বিশ্বাসুর মগধ রাজ্যের রাজনীতি সম্যক অধিগত করে রাজ্যে 
প্রত্যাবর্তন করলে_রাজা সমেসুর' তাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তার মন্ত্রণা কুশলে মগধ রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন 
করতঃ রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন রাজা সমেসুর দেবসুর 
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নামে একটি পু রেখে অমরধামে প্রস্থান করেন। পিতার মৃত্যুর পর 
দেবসুর সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনিও পিতার ন্যায় নিরাপদে 
ও নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন পূর্বক তৎপুক্র ভীমগ্জয়কে রাজ্য শাসনভার 
অর্পন করে বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন রেন। ্‌ 


রাজা ভীমঞ্য় পিতামহ বিশ্বাসুরের তত্বাবধানে শিক্ষিত 
হয়েছিলেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধ কৌশল আয়ত্ব করা 
ক্ষত্রিয় রাজগণের অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করতেন। তার 
পরিচালনা গুণে তদীয় সৈন্যগণ অপরাজেয় হয়ে উঠলে চতুর্পার্ববর্তী 
রাজ্য সমূহ জয় করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে মৃগয়া করতে 
যেতেন । রাজা ভীমঞ্জয়ের কালাবাঘা নামে একজন সেনাপতি ছিল। 
“লোহিত্য” বা কপিল্য নদীর পরপারস্থ রাজ্য সমূহ জয় করতে 
ইচ্ছা করলেন। (লোহিত্য বা কপিল্য নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর নামান্তর)। 
সেনাপতি সৈন্যসামস্তসহ লোহিত্য নদী পার হয়ে ক্রমশঃ পূর্ব- 
দক্ষিণ দিক জয় করতঃ তথায় কালাবাঘা নামে এক রাজ্য স্থাপন 
করেন এবং এ রাজ্যের প্রান্তভাগে নতুন চম্পক নগর নামে এক 
নগর স্থাপন করে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। একদা রাজা 
ভীমঞ্জয় মৃগয়ার জন্য সৈন্য সামন্ত লয়ে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ- 
পূর্বাংশে এক উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেন। তথায় জনমানব 
শুন্য নির্জন অরন্যে একটি বিচিত্র কারুকার্ষে শোভিত মন্দির দেখতে 
পেয়ে অতীব বিম্মিত হন; অধিকন্ত দেখতে পেলেন মন্দিরের মধ্যে 
মহাতেজময় বুদ্ধমুর্তি বিরাজ করতেছে এবং বুদ্ধমুর্তির পাদতলে 
শ্বেত প্রস্তরে বুদ্ধের মূল মন্ত্র পেয়ে রাজ্যে ফিরে আসলেন এবং জীব 
হিংসা পরিত্যাগ করতঃ জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত বুদ্ধ ধর্মের 
উন্নতির জন্য উৎসর্গ করলেন। ভীমঞ্জয়ের পুত্র সাংবুদ্ধা। তিনিও 
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পিতার ন্যায় রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করে ইহ্ধাম ত্যাগ করেন। 
সাংবুদ্ধার দু'টি পুত্র যথাঃ- বিজয় গিরি ও উদয় গিরি । 


তৃতীয় অধ্যায় | 
চাক্মাদের পূর্বপুরুষ শাক্যগণের স্থানাস্তরিত 
হওয়ার কারণ | 

চাক্মা জাতি ক্ষত্রিয় শাক্য বংশধর বলে পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে, ভারতের পুরাকালে কৌশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের 
পুত্র বিডুঢ়ব শাক্যদের জাত্যাভিমান ধ্বংশের জন্য খৃষ্পূর্ব ৫৪৭ 
অন্দে শাক্য রাজ্য আক্রমণ করেন বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তকে উল্লেখ 
আছে। তার আক্রমণের সময় কপিলবাস্তর শাক্যদিগকে নিষ্ঠুর ও 
নির্মমভাবে হত্যা করা হলে অবশিষ্ট শাক্য জাতিরা (ষোরা প্রানে 
বেঁচেছিলেন) স্বদেশ ত্যাগ পূর্বক অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। উক্ত হত্যাযজ্ঞ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৭ অন্দে সংঘটিত 
হয়েছিল। শাক্যগণ .(চাকৃমাগণ) এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করে বহু 
শীক্য নেপাল, ভুটান ও আসাম হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান 
| উত্তর বরহ্মের ইরাবতী নদীর উৎপত্তিস্থল অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন 
করেন। ইহা পরলোরগত প্রাণহরি তালুকদার তার চাক্মা জাতি ও 
চাক্মা রাজ বংশের ইতিহাস বহিতে সমর্থন করেছেন। আমার মনে 
হয়, চাকমাদের অতীত্বের কর্মের বিপাক মন্দ থাকার কারনে 
বর্তমানে দেশ, রাজ্য, এ্বর্ধ্য হারিয়ে অস্তিত্‌ প্রায় বিপন্ন । বর্তমানে 
চাক্মারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায়, বার্মায়. 
আরাকান, ভারতের ব্রিপুরা রাজ্য, আসাম, মিজোরাম ও 'অরুনাচল 
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শাক্য বংশ নিধন ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিলুপ্তি 


রাজা প্রসেনজিৎ কৌশল রাজ্যে রাজত্ব করতেন। তিনি 
কপিলাবন্তুর শাক্যগণের সাথে সম্বন্ধ করবার জন্য খুবই আগ্রহী । 
কপিলাবস্ততে এই বলে দূত প্রেরণ করলেন “আমাকে কন্যা দান 
করুন, আমি আপনাদের সাথে সম্বন্ধ করতে ইচ্ছা করি ।” শাক্যগণ 
দূতের বাক্য শুনে সকলে একত্রিত হয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। 
আমরা কৌশল রাজের আজ্ঞাবহ, যদি তাকে কন্যা সম্প্রদান না 
করি তবে মহাশক্রতার উদ্ভব হবে আর যদি সম্প্রদান করি তাহলে 
শাক্যদের কুল গৌরবের পরিহানি হবে। শাক্য বংশেরা সূর্য বংশ 
ক্ষত্রিয় জাতোদ্তব বলে অতি গৌরবে অন্য জাতি হতে বিবাহ করা 
এবং অন্য জাতিতে কন্যা সম্প্রদান করা নিষিদ্ধ ছিল। অতঃপর 
মহানাম শাক্য বললেন, তোমরা কোন চিন্তা করো না। আমার 
পালিত কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ডা নায়ী দাসীর গর্ভে জন্মোছে। 
পিতার দিক থেকে একটু কপট করে তাকে ক্ষত্রিয় কন্যা হিসেবে 
সম্প্রদান করব। মহানামের এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হয়ে 
শাক্যগণ সাধুবাদ দিয়ে কৌশল রাজীর কথা অনুমোদন করলেন। 
আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করেছেন। এই কুমারী উচ্চজাতীয়া, 
মহানাম ক্ষত্রিয়ের কন্যা। রাজা প্রসেনজিৎ আনন্দিত হয়ে সকল 
নগর সঙ্জিত করে তাকে রত্বরাশির উপর স্থাপন করে অগ্রমহিষীর 
পদে অভিষিক্ত করলেন। তিনি রাজার অতীব প্রিয় পাত্রী ছিলেন। 

এক সময় তিনি সুবর্ন বর্ন এক পুত্র প্রসব করলেন। তিনি | 
কুমারের 'বিডুঢ়ক' নাম রাখলেন। বড় হয়ে একদিন বিডুঢ়ক তাঁর 
মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা! তোমার কি মা-বাবা নেই? মা 
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থাকেন” এই বলে প্রবোধ দিল। বিডুঢ়ক অনেক অনুনয়-বিনয় করে 
তার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে একদিন তার মাতামহের 
বাড়ীতে গেলেন। তখন তাকে ইনি তোমার মাতামহ, ইনি তোমার 
মাতুল, ইনি তোমার কাকা ইত্যাদি বলে পরিচয় দিল। বিডুঢ়ক 
নমস্কা্ণ করতে করতে তাঁর ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। তিনি মাতুল 
দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর একজন দাসী সেই 'সংস্থাগারে 
প্রবেশ করে “এই আসনে দাসীর পুত্র বিডুঢ়ক বসেছিল; এই 
আসনে দাসীর পুত্র বিডুঢ়ক বসেছিল” এই বলে দুগ্ধ মিশ্রিত জলে 
সেই আসন ধৌত করতে লাগল। বিডুঢ়ুকের একজন অনুচর ভূল 
বশতঃ নিজের একখানা অস্ত্র ফেলে গিয়েছিলেন । তা” আনতে গিয়ে 
তিনি বিডুঢ়ুক কুমারের প্রতি দাসীর কটুক্তি শুনে জানতে পারলেন 
যে, মহানাম শাক্যের কন্যা নামে দাসীর কন্যা বিড়ুঢ়কের মা; এই 
বলে মহাকোলাহল হয়ে উঠল। তখন কুমার শাক্যগণের প্রতি 
অত্যন্ত কুপিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, “এরা এখন আমার 
আসনখানা দুগ্ধ জলে ধৌত করছে, আমি রাজা হলে এই. আসন 
তাদের রক্তে ধৌত করব।” রাজকুমার বিড়ুঢ়কের প্রতি উক্ত প্রকারে 
কটুক্তি করায় কৌশল রাজ শাক্যদের প্রতি তুন্ধ হলেন। একদিন 
বিডুঢ়ক রাজা হয়ে স্তন্যপায়ী শিশু হতে বৃদ্ধ পর্যন্ত বহু শাক্যকে 
হত্যা করে তাদের গলরক্তে আসন ধৌত করে। কপিলাবস্তর এই 
 শাক্যবংশের নিধন যজ্ঞ গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বানের ২ বৎসর পূর্বে 
অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ৫৪৭ অন্দে সংঘটিত হয়েছিল। বিডুড়ক সামান্য 
ব্যপার নিয়ে পাবযদের ধংশ করা কর্ণের ফল বা প্রকৃতিও তাকে 
ক্ষমা করল না। কপিলাবস্তুর শাক্যগণকে ধ্বংশ করে ফিরার পথে 
সেদিন রাত্রি হওয়ায় মাঝপথে অচিরাবতী নদীর পাড়ে তীবু খাটিয়ে 
সৈন্য সামস্তসহ অবস্থান করলেন। মধ্যরাত্রে নদীর উজানে 
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মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে উপর থেকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে 
আসে। অবশ্য তারা যে স্থানে রাত্রি যাপন করতেছিল তথায় কোন 
বৃষ্টি ছিল না। এমতাবস্থায় গভীর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ পানি বৃদ্ধি 
পায় । ফলে, ন্যায় ভেসে গিয়ে বিডুঢ়ক সসৈন্যে নিহত হন। 


যুবরাজ বিজয়গিরির বিজয় অভিযান সম্পর্কে আলোচনা 


প্রবাদ আছে যে- চাক্মা যুবরাজ বিজয়গিরি দিপ্বিজয় 
অভিযান মানসে অধিক সময় যুদ্ধ বিদ্যা চর্চাতেই অতিবাহিত 
করতেন। এ সময় নুতন চম্পক নগরের শাসন কর্তা সেনাপতি 
কালাবাঘার মৃত্যু হলে তৎস্থলে রাজা সাংবুদ্ধা যুবরাজ বিজয়গিরিকে 
শাসন কর্তারূপে প্রেরণ করলেন। যুবরাজ বিজয়গিরি কালাবাঘা 
রাজ্যে পৌছে স্বীয় আধিপত্য দৃঢ় করলেন এবং দিগ্িজয়ের জন্য 
এক ধিপুল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করতে. লাগলেন। এদিকে 'রোয়াং 
রাজা (আরকানের রাজা) অতিশয় পরাক্রান্ত হয়ে তার মগ সৈন্যগণ 
নগর, গ্রাম, লুষ্ঠনপূর্বক অতিশয় অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল এবং 
মগের ভয়ে বহু গ্রাম, জনপদ জনশুন্য হয়ে অরন্যে পরিণত হতে 
লাগল। ব্রিপুরা মহারাজ অন্তর বিদ্বোহে এবং মগের অত্যাচারে 
পর্বত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে কোন প্রকারে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা 
করতেছিলেন মাত্র । বঙ্গের জমিদারগণ ও ত্রিপুরা মহারাজ 
মগদিগকে দমনের জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। এই কথা 
যুবরাজ বিজয়গিরির কর্ণগোচর হল। চাক্মা জাতির ইতিবৃত্ত বহির 
মতে যুবরাজ বিজয়গিরির বিজয় অভিযান খৃষ্টায় বষ্ঠ শতাব্দীর শেষ 
ভাগে আনুমানিক ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। খৃষ্টীয বষ্ঠ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে: মতান্তরে দ্বাদশ শতাব্দীতে) যুবরাজ বিজয়গিরি 
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কালাবাঘা প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হলে দক্ষিণ দিকের নিকটবর্তী 
মগরাজ্যে বিজয়ে বাহির হন। এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, এক 
কালে চাক্মাদের সম্পূর্ন স্বাধীন দেশ ও তাদের অধীনে বিভিন্ন 
প্রদেশ ছিল। রাজা বিজয়গিরি ত্রিপুরা মহারাজের নিকট মগ দমনের 
পরামর্শ করবার জন্য দেখা করতে চেয়ে দূত প্রেরণ করলেন । তার 
প্রাচীন চাক্মাগণ বলেন, উভয়. রাজার মধ্যে পরস্পর সখ্য 
সংস্থাপিত হলে গোমতী নদীর তীরে “গাদাগাদি” পর্বতের প্রস্তরে 
উভয় রাজার এবং সৈন্য-সামস্তসহ তাদের যুদ্ধসঙ্জার স্মৃতিমূলক 
দৃশ্য খোদিত করেন। ব্রিপুরা ইতিহাস রাজমালায় উল্লেখ রয়েছে; 
এঁ পাহাড়কে ত্রিপুরাগণ “দেবতা মুড়া” নামে আখ্যায়িত করেন । 
ত্রিপুরার মহারাজ দশভূজা দুর্গমুর্তি এবং যুবরাজ বিজয়গিরি ধর্মচক্র 
খোদিত করেন। ইহা দ্বারা উভয় রাজার ধর্মমত জানা যায়। এরপর 
যুবরাজ বিজয়গিরি মগরাজ্য আক্রমণের জন্য উদ্যোগ আয়োজন 
করতে লাগলেন। তিনি “ঠৈওয়া” নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন 
করে সাত সেনাপতির মধ্যে প্রধান সেনাপতি রাধামনকে মগরাজ্য 
আক্রমণ করবার জন্যে অনুমতি প্রদান করলেন । প্রধান সেনাপতি 
রাধামন' মগরাজ্য আক্রমণ করতে. উদ্যত হলে ত্রিপুরার মহারাজা 
সেনাপতি কুঞ্জধনকে অধিনায়ক করতঃ “কাচক হৈ-চৈ বা উসই” 
নামক একদল ব্রিপুরা সৈন্য রাধামনকে সাহায্য প্রদান করলেন। 
প্রধান সেনাপতি রাধামন স্বজাতীয় সৈন্য সামন্ত এবং অপরাপর 
ত্রিপুরা সৈন্যসহ প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব, গজ সমভিব্যহারে রোয়াং 
দেশ আক্রমণের জন্য রওনা দিলেন। তখন রাজা বিজয়গিরির 
অধীনে সাত চিমু সৈন্য সংগৃহীত হয়। পুরাকালে চাক্মা ভাষায় 
সাত চিমু সৈন্যের পরিমাণ হল ২৬ হাজার যোদ্ধা। প্রবাদ আছে- 
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“এত্তে এল এক রাজা বিজয়গিরি তার নাঙ, 
সাত চিষু সৈন্যলোই ছ'দিন ছ'রেত 
পার অল তে এক বড়গাঙ।” 

কথিত আছে- রাজার সৈন্যগণ ছয়দিন ছয় রাত্রি জলপথে 
চম্পক নগর হতে রাজা বিজয়গিরির সঙ্গে উক্ত সাত চিমু অর্থাৎ 
২৬০০০(ছাব্বিশ হাজার) সৈন্য বা যোদ্ধা এসে “ঠেওয়া” নদীর 
তীরে প্রথম শিবির করেন। এই কুল কিনারাহীন সাগর পাড়িকে 
চাক্মা ভাষায় বাদাল্যা, দোজ্যা পার হওয়া বলে থাকে । চাক্মার 
সমাজে এখনো প্রবাদ বাক্যে এই “বাদাল্যা' “দোজ্যা” শব্দগুলি 
ব্যবহার করতে শুনা যায়। প্রশ্ন জাগে যে, ত্রিপুরা সৈন্যদল কখন 
এবং কোথায় যুবরাজ বিজয়গিরির সৈন্য বাহিনীর সহিত মিলিত 
হয়েছিল? চাক্মার গেংখুলী গানে আছে- 
অপার পানি সাগর বেই, কুল কিনারা দেঘা নেই, 
জাদি পূজাত তে ঘি দিল, রাজায় দজ্যা পার ওই কুলেল। 


এর পর তারা খৈগাঙ ৰা খৈ নদী .পার হয়ে আসেন। চাক্মাদের 
গেংখুলী গানে ছড়ায় লেখা হয়- নাজের উৎসবে রাধামন, 


খৈগাঙত পোলাক্কোই সৈন্যগণ । 


সেনাপতি রাধামন সৈন্যদলসহ খৈ নদী পার হলে তার মন 
আনন্দে নেচে উঠল । ৭ (সাত) চিমু বা ২৬ (ছাব্বিশ) হাজার 
সৈন্যের মধ্যে ৭ (সাত) জন সেনাপতি ছিলেন। সাত জন 
সেনাপতির নাম হল- (১) রাধামন (২) নিলকধন (৩) পুন্যধন (৪) 
নিধান্যা (৫) জয়গিরি (৬) জয়মঙ্গল ও (৭) সুবাহু। তন্মধ্যে প্রধান 
সেনাপতি হলেন “রাধামন”। চার গণকের মধ্যে প্রধান “অড়া” 
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এবং সাতজন মহাযানী ভিক্ষু বা রাউলীর মধ্যে “হাড়ভাঙ্গা রাউলী” 
ছিলেন সৈন্য বাহিনীর মেরুদণ্ড। এছাড়া কয়েকজন গেংখুলীও এ 
সৈন্যদলে ছিলেন যথাঃ- (১) কালা পোরা (২) আক্ষ্যোকানা (৩) 
বশ (৪) কালীচরণ (৫) হিনেন্দ্র (৬) পূর্নচন্দ্র (৭) লক্মা (৮) 
নবীন চন্দ্র (৯) খুলারাম (১০) রঙ্গিলা (১১) বিরেজ মোহন (১২) 
লাম্বা ও (১৩) কামিনী । রাজা বিজয়গিরি সেখানে সেনাপতি ও 
পণ্ডিতগণের সঙ্গে পরামর্শ করে মগরাজার কাছে দূত মুখে খবর 
দিলেন যে, বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করবেন কিনা, সংবাদ 
পাঠালেন । মগ রাজা খবর পেয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 
পরামর্শক্রমে তার চিত্ত অস্থির হল, তিনি দূত মুখে খবর দিলেন যে, 
তার পক্ষে বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করা সম্ভব নয়। খবর €পয়ে 
রাজা বিজয়গিরির প্রধান সেনাপতি রাধামন সৈন্য সামন্ত, অশ্ব, 
গজ, অস্ত্র-শন্ত্র নিয়ে রোয়াং দেশের দিকে রওনা দিয়ে রোয়াং 
দেশের নিকটে সমুদ্রের তীরে শিবির স্থাপন করলেন । চাক্মা 
গানের ছড়ায় আছে_ | 
জাদি পূজাত দিলুং ঘি, 
মগ দেজত সৈন্য পোলাক্চি। 
(সৈন্যরা মগদেশে এসে উপস্থিত হল 1) 

বৌদ্ধ সাহিত্যে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের 
অনেক শত বৎসর পরে রাজা বিজয়গিরি রোয়াং দেশে বিজয় 
অভিযানে আসার সময়ে স্বদেশ অর্থাৎ চম্পক নগর হতে লিখন- 
বিজয় অভিযানের সময়ে তার সঙ্গে আসা মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু বা 
রাউলীগণ ধর্মাচরণের জন্য ধর্মীয় রীতি-নীতি গুলি তালপাতায় 
সংক্ষেপে চাক্মা বর্নমালায় লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে আনেন, কিন্ত্ 
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সম্পূর্ন লিপিবদ্ধ করে আনা সম্ভব হয় নাই! সেই সংক্ষিপ্ত আকারে 
তালপাতায় লিপিবদ্ধ ধর্মীয় বিষয়বস্তু গুলিই চাক্মাদের বর্তমান 
আখরতারা নামে আখ্যায়িত রাধামনের পরিচালিত সৈন্যগণ 
কর্নফুলী নদীর মোহনায় ইধাং পাহাড়ে শিবির স্থাপন করেন। 
চাক্মা রাজার সৈন্য এবং মগ সৈন্যদের সঙ্গে গুরতর যুদ্ধ হয়! 
যুদ্ধে মগ রাজার সৈন্যেরা পরাজয় স্বীকার করে । সেখান থেকে 
চাকমা সৈন্যগণ আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে রোয়াং দেশে 
গিয়ে পৌছলেন। 


লোইনে সমারে সৈন্যগণ, 

রোয়াং দেশ লুংগেগোই রাধামন। 

(সেনাপতি রাধামন সৈন্যদলসহ রোয়াং দেশে উপস্থিত হন)। 
মগরাজা ইধাং পর্বতের যুদ্ধে পরাস্ত হলেও একেবারে হাল 

ছেড়ে দেননি । তিনি মাতামুহুরী ও নাগাঠেগে(টেকনাফ) অঞ্চলে 

প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিন্ত প্রতিটি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। 

সেজন্য মগ রাজা অবশেষে কোন উপায় না দেখে সেনাপতি 

রাধামনের কাছে দূত পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব দিলেন। 

কহে মগরাজা রাধারে, রেজ্য গোঝেই দিলুং তরে, 

গয়া গঙ্গা গলুং দান, চাংগে তত্রুন মুই পরান দান। 


ভিডি ভি ররা 
চেয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন)। 
| মগরাজা বিজয়গিরির বশ্যতা স্বীকার করে মিত্রতা স্থাপন 
করলেন। সেনাপতি রাধামন সৈন্যদলসহ অক্সাদেশ আক্রমণের 
জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন । 
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জাদি পূজাত আর ঘি দিল, রাধামনে ছবি যুদ্ধত জিদিল। 

লারেই জিদি বারিল তেজ সিত্রুন গেলাক অক্সাদেশ। 
ডিনার বুজে তরে হি রাডিতা ও 
পৌছলেন)। 


অক্সাদেশের সীমান্তে এসে তৃতীয় শিবির স্থাপন করেন। 
সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে সেনাপতি রাধামন খ্যং দেশ জয় 
করলেন। এরপর তারা আরও অগ্রসর হয়ে জীলিপাগজ্যা নামক 
স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন । চাক্মার গেংখুলী গানে আছে- 


সুগোরী কিনি আধাপণ, খ্যাং রাজ্য জিদিল রাধামন। 
(সেনাপতি রাধামন খ্যাং রাজাকেও জয় করেছেন)। 


করার জন্য প্রস্ততি নিতে থাকেন। এদিকে অক্সা রাজা পরাজিত 
রাজাদের নিকট সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করতে লাগলেন । সেনাপতি 
রাধামন তার বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে কালাদান নদী ও মায়াং 
নদীর উপত্যকা অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে চতুর্থ শিবির স্থাপন করেন,। 
যথাসময়ে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সেনাপতি 
রাধামন আহত হয়ে মুচ্ছা যান। তখন কুঞ্জধন ও অন্যান্য ছয়জন 
সেনাপতি অদম্য সাহসে ঘোরতর যুদ্ধ চালিয়ে যান। এদিকে 
যুবরাজ বিজয়গিরি দূতের মুখে প্রধান সেনাপতি রাধামনের আহত 
হওয়ার সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে 
. এসে সৈন্য পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে অক্সা রাজা নিহত হন। 
রোয়াংদেশ ও অক্স্রাদেশ জয়ের পর তারা সেখানে বহু ধন-বত্ু, 
মানিক, মুক্তা লাভ করেন। সেখান থেকে বিজয়গিরি সৈন্য সামন্ত 
সহ ফিরে এসে পথে কাঞ্চন দেশের রাজাকে জয় করেন । প্রধান 
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সেনাপতি রাধামনও কিছুদিন কাঞ্চন রাজ্যে বিশ্রাম করতঃ সুস্থ হয়ে 
উঠেন। তারপর তারা পূর্বদিকে রওনা দিলেন। 
জাদি পৃূজাত ঘি দিল, বিজয়গিরি রাজা চের রেজ্য জিদিল। 
যখন জিদিল কাঞ্চন দেশ, এবার গেলদে পৃগর দেশ। 
(কাঞ্চনদেশ জয় করে পূর্বদিকের দেশ জয় করতে রওনা হল)। 
পুগে কুকি রেজ্য কালঞ্জর, 
সেমক্ক্যা রাধামন দিল লর। 
_ (সেনাপতি রাধামন পূর্বদিকে কুকি রাজা কালগ্জয় রাজ্যের অভিমুখে 
রওনা-হয়ে গেলেন)। . 

_. পূর্বদিকে কালগ্য় রাজার রাজ্যকে কুকীদেশও বলা হয়। 
কুকী রাজা কালঙ্জয় শত্রুর আক্রমণের খবর পেয়ে পাথুরের দুর্গ 
নির্মাণ করতে লাগল। 


কালগ্রয় রাজা কি গল্প, 
পাথুরী কিল্লা জুগোল্য। | 

(রাজা কালঙ্জয় পাথুরের দুর্গ তৈয়ার করলেন)। 

সেনাপতি রাধামন কালগ্রয় রাজ্য আব্রমণ করলেন । কিন্তু 
যুদ্ধে পাথুরী কিল্লার দ্বারা অসুবিধা বিধায় দশদিন যুদ্ধ করেও 
দুর্গজয় করতে পারলেন না। তারপর দুই সেনাপতি পরামর্শ করে 
একযোগে দুইদিক হতে আক্রমণ করতে লাগলেন। এভাবে আরও 
পাচ দিন যুদ্ধের পর কালগ্জয় রাজার দুর্গ অধিকার করেন। 
অবশেষে কুকী রাজা কোন উপায় না দেখে বশ্যতা স্বীকার করেন। 
তারা কিরাদিয়া বা কুকি রাজ্য অর্থাৎ কালগ্য়ের রাজ্য জয় করে 


| ূ্ধাবহিািরনি রা | 
পর্বতজাত মণি-মানিক্য, গজমুক্তাদিসহ বছু ধন-সম্পত্তি হাভ 
করেন। সেনাপতি রাধামন এই প্রকারে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে 
চাদিগাঙ এসে শিবির সংস্থাপন করতঃ যুবরাজ বিজয়গিরির নিট 
যুদ্ধজয়ের শুভ সংবাদ জানাতে দূত প্রেরন করলেন। 


এদিকে অন্যতম সেনাপতি কুগ্জধন রিয়াংদেশ ও মুরুংদেশ 
জয় করলেন। যুবরাজ বিজয়গিরি যুদ্ধের শুভ সংবাদ শ্রবন করে 
কালাবাঘা রাজ্য শিবির হতে চট্টগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। 
সেনাপতি রাধামন যুবরাজ বিজয়গিরির অনুমতি চাইলে যুবরাজ 
_ সন্তুষ্ঠ হয়ে প্রধান সেনাপতি রাধামনকে নতুন চম্পক নগরে ফিরতে 
অনুমতি দিলেন ও কুঞ্জধনকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করলেন 
এবং বিজিত রাজ্যে শাসন কর্তা নিযুক্ত করলেন । এরপর কালাবাঘা 
রাজ্যে ফিরে এসে যুবরাজ খবর শুনলেন, পিতা মহারাজ সাংবুদ্ধা 
পরলোক গমন করেছেন। রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কায় বিজয়গিরির 
কণিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়গিরি' সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। সুতরাং, 
কনিষ্ঠের অধিকৃত সিংহাসনে তিনি আর বসতে ইচ্ছা করলেন না। 
তিনি সৈন্য সামন্ত ও সেনাপতিসহ পরামর্শ করে স্বীয় অভিপ্রায় 
ব্যক্ত .করলেন। তিনি প্রাচীন রাজধানী চম্পক নগরে না. গিয়ে 
অধিকৃত রাজ্য সমূহের উপর রাজা হতে ইচছা করলেন। সৈন্যগণ 
যুবরাজ বিজয়গিরির প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন । ফলে, তারাও 
স্বদেশে না গিয়ে যুবরাজ বিজয়গিরির সঙ্গেই রয়ে গেলেন । তিনি 
কালাবাঘা বা নতুন চম্পক নগরে উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করতঃ 
নব বিজিত রাজ্যে সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য পুনরায় উট্টগ্রামে এসে 
শিবির সংস্থাপন করে বিশ্রাম করলেন। তথা হতে ক্রমে ক্রমে 
সাপ্রেই কুলে ব্রন্দদেশে এসে উপস্থিত হলেন। চাকমা রাজা 
বিজয়গিরির বিজিত রাজ্যের অঞ্চলগুলির নাম হতে জানা যায়, (১) 
রামপত্তি (২) দূর্ণাপত্তি (৩) চায়দক (8) আরকান (৫) রতনপুর 
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(৬) দুর্গাদি (৭) মহোদাইন (৮) রোয়াং (৯) মানাং প্রভৃতি রাজ্য 
জয় করে তথায় রাজত্ব করেন। রাজা বিজয়গিরির বিজিত রাজ্যের 
সীমানাঃ- উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাম্রেই নদী, পূর্বে লুসাই 
পাহাড় এবং পশ্চিমে সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) 

আর্যভাষা ও সংস্কৃতিপুষ্ঠ যুবরাজ বিজয়গিরি খৃষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে রোয়াং দেশ জয় পূর্বক তথায় নতুন চম্পক নগর স্থাপন 
করতঃ ক্ষত্রিয় জাতিভূক্ত শাক্য বংশীয় চাক্মা জাতির প্রথম বীজটি 
তখন চট্টগ্রামে অংকুরিত হয়। তার পরবর্তী রাজ বংশধরগণ রাজ্য 
বিস্তৃতির জন্য বর্তমান থাইল্যাণ্ডের (শ্যামদেশ) ও খমের সাম্রাজ্য 
_ কম্পুচিয়ার দিকে অভিযান চালান । তথায় বেশ কিছু অঞ্চল জয় 
করা হলে চাকমাদের এক গোত্র চাক্গণ তথায় গিয়ে স্থায়ী বসতি 
স্থাপন করলেন। পরবর্তীকালে চাক্মা রাজাদের সামরিক শক্তি কমে 
গেলে তারা রাজ্যহারা হয়ে তথাকার স্থায়ী অধিবাসী খমেরদের 
সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন এবং সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই 
সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন, কালক্রমে তারা তথাকার বিজিত 
আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যান। চাক্মা জাতির ইতিহাস লেখক 
সতীশ ঘোষ এবং প্রয়াতঃ বিরাজমোহন দেওয়ান ছাক বা চাক ও 
চাক্মাগণ একই গোত্রভূত দু'টি শাখা বলে উল্লেখ করেছেন। 
বিরাজ মোহন তার “চাক্মা জাতির ইতিবৃত্ত” বহির ৮৮নং পৃষ্টা 
হতে ৯০নং পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ননা দিয়েছেন। বর্তমান 
কম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ ও ব্রহ্মদেশে চাক্মাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ 
সহিত এখনো অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। চাক্মাদের ভাষায় 
ব্যবহৃত অনেক শব্দ চাক্‌্দের. মূল ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায়। যথাঃ- 
চাক্দের আহ্‌ম (ঘের) আর চাক্মাদের আহমত্‌ তল (মাচাংঘরের 
তল), চাক্দের মগই পোতিল) আর চাক্মাদের মগই পুজোনিকানি 
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(ভাত-তরকারী পাক করা পাতিল মুছিবার নেকড়া) ইত্যাদি । 
কম্পুচিয়া ও থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে গিয়ে অনুসন্ধান করলে আরও 
অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা যায়। বিরাজ মোহন 
দেওয়ানের নাতি-দীর্ঘ আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়বস্তু অনেকটা 
প্রতিফলিত আছে। ভারতের অরুনাচল প্রদেশে প্রায় ৮০ হাজার 
চাক্মাদের ভাষা-সংস্কৃতি ও রীতি-নীতি বর্তমান হতে পরবর্তী 
একশত বৎসর পরে এখানকার চাক্মাদের ভাষা-সংস্কৃতি ও রীতি- 


- নীতির হয়তো অনেক অনেক ব্যবধান হবে । এমনকি চট্টগ্রামের 


বাঙ্গালীও ঢাকার বাঙ্গালীদের মধ্যে ভাষা ও উচ্চারণ যথেষ্ঠ ব্যবধান 
থাকা সত্বেও পৃথক জাতি নহেন। সেরূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
চাক্মাগণ (মন, খমের, চাক্‌ প্রভৃতি) শত শত বৎসর পূর্বে মূল 
চাক্মা জাতি হতে বিচ্ছেদ হেতু ভাষা-সংস্কৃতি ও রীতি-নীতিতে 
এখানকার চাক্মাদের সহিত সাগর প্রমাণ পার্থক্য সৃষ্টি হলেও তারা 
প্রকৃত পক্ষে চাক্মাদের একটি বিশিষ্ট শাখা। 


দক্ষিণ বিহার বা উড়িষ্যার দামোদর নদীর তীরবর্তী চম্পক 
নগর হতে যুবরাজ বিজয়গিরির বিজয় অভিযান অধিকতর সম্ভব । 
ব্রহ্ম ইতিহাসের ৪৭ পৃষ্ঠায় চাক্মাগণ দক্ষিণ বিহার বা উড়িষ্যা হতে 
বক্ষদেশে আগমন করেন বলে ধারনা করা হয়েছে। তখন উড়িষ্যা 
বিহার প্রদেশভূক্ত ছিল। বর্তমান আরাকান ও উট্টগ্রামের অন্তর্গত 
তৎকালীন রসাঙ্গ বা রোয়াং অঞ্চলের দেশ জয় কালে বিশাল 
সমুত্রের পরপারস্থ পৈতৃক রাজ্যের সহিত রাজা বিজয়গিরির 
যোগাযোগ বিছিন্ন অবস্থায় পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
উদয়গিরির সিংহাসনে আরোহণকে সঙ্গতিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য করে 
তোলে। আর্ধগণ এবং মুসলমানেরা ভারত বর্ষে প্রথম আগমনের 
সময় যেমন পরিবার পরিজন সঙ্গে এনেছিলেন, দামোদর নদীর 
তীরবর্তী চম্পক নগর হতে যুবরাজ বিজয়গিরি বিজয় অভিযানে 
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বাহির হওয়ার সময়ও শাক্যদের (তার সৈন্যগণ) অনেকেই পরিবার 
পরিজন সঙ্গে করে এনেছিলেন। সেজন্য চাক্মা মেয়েদের 
স্মরনাতীত কাল হতে ব্যবহৃত পরিধানের কাপড়-চোপড়ের নমুনা 
বা এতিহ্য এখনো বিদ্যমান। মাধবচন্দ্র চাক্মা কর্মী শ্রী শ্রী 
রাজনামার ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- “রাজা বিজয়গিরি সাধেই কুলে 
এসে উপস্থিত হন। তিনি সৈন্যগণকে সকল জাতি হতে বিবাহ 
করতে আদেশ দিয়ে স্বয়ং তদ্দেশীয় উচ্চ বংশজাত অলৌকিক 
রূপলাবন্য সম্পন্ন সুন্দরী পত্তবী গ্রহণ করে রাজ্যাভিষিক্ত হন।” 
আমার মতে ইহা সত্য নহে। রাজা বিজয়গিরির সৈনিকের পত্বীরা 
বাঙ্গালীদের চেহারায়, দৈহিক আকৃতিগত সামগ্স্য অবশ্যই থাকত 
এবং চাক্মা মেয়েরা শুধুই শাড়ি পরিধান করত। উক্ত ধারণা 
চেহারা, চাক্‌মা মেয়েদের পিনোন্‌ (পরিধানের কাপড়) পরনের 
ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়। রাজা বিজয়গিরি সৈন্যগণের রমণীগণ 
যদি মগের মেয়ে হত তাহলে আরকানী মগদের ভাষা ও চাক্মাদের 
ভাষার মধ্যে অবশ্যই হবহু মিল থাকত এবং চাক্মা মেয়েরা মগ 
মেয়েদের থামি পরিধান করত । কিন্তু, চাকমাদের ভাষা ও 
আরকানী ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক । মগেরা লুঙ্গি পরে এবং চাক্মারা 
ধৃতি পরে, মগের মেয়েরা থামি পরে ও চাক্মা মেয়েরা পিনোন 
পরে থাকে। এতে বুঝা যায়, যুবরাজ বিজয়গিরি অবিবাহিত 
রমনী বিবাহ করেন। খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীর ব্রন্মদেশের রাজা 
আনাউরাটা প্রথমে আড়ি ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলে জানা যায়। 
চাক্মা রাজবংশের ইতিহাস পাঠে জানা যায় পুরাকালে চাক্মা 
চম্পক নগর ছিল। ইহা শ্রীহট্র, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের ভূ-ভাগ ছিল 


২0111072101 
সূর্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ৫৫. 


বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায় । তখনকার সময়ে ত্রিপুরা রাজগণ 
চাক্মা রাজা প্রভাবে মিত্ররাজায় পরিণত হয়েছিলেন এবং তৎকালীন 
ত্রিপুরা রাজ্য সংকুচিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল । 
বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরায় অবস্থিত নুর নগরের কথা এবং চম্পক 


. নগরের কথা চাক্মারা এখনো স্মরণ করেন। সেই নুর নগরের 


_ নিকটে চাক্মাদের স্ভৃতি বিজড়িত কালাবাঘা চম্পক নগরে 

_ পুরাকালে চাক্মাদের অবস্থান এখনো অবগত হওয়া যায়। বর্তমান 
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া জেলার ছড়াইল থানায় চাক্মা পাড়া নামে এক 
গ্রামের অবস্থান অবগত হওয়া যায়। এতে বুঝা যায়, এককালে 
সমতল ও পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে চাক্মারা বসবাস করতেন 
এবং এসমস্ত অঞ্চল চাক্মা রাজার শাসনাধীনে ছিল" 


রাজা বিজয়গিরির স্বদেশের সাথে চিরবিচ্ছেদের কারণ 


যুবরাজ বিজয়গিরি পিতার অনুমতি চেয়ে সাত চিমু বা 
ছাব্বিশ হাজার সৈন্য ও বহু অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে দক্ষিণ 
বিহার ব৷ উড়িষ্যার দামোদর নদীর তীরবর্তী চম্পক নগর হতে 
বিজয় অভিযানে বের হন। কিন্তু, প্রধান সেনাপতি রাধামনের 
চম্পক নগরে। সেখান থেকেই তিনি বিজয় অভিযানে যোগ 
দিয়েছিলেন। সেহেতু যুদ্ধ শেষে সেনাপতি রাধামন স্বীয় দেশ 
সন্তৃষ্ঠ হয়ে প্রধান সেনাপতি রাধামনকে দেশে ফিরতে অনুমতি 
দিলেন। সেনাপতি রাধামন তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে উক্ত চম্পক নগরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তখনকার সময়ে কালাবাঘা বা চাক্মাদের স্মৃতি 
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বিজড়িত ৮ম্পক নগরে বহু চাকমার অবস্থান ছিল। সেই চম্পক 
বিবাহ করেছে বলে অনুমান করা যায়। যেহেতু চাক্মা মেয়েদের 
স্মরণাতীত কাল হতে ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়ের নমুনা এখনো 
পিনোন ও ফুলের খাদি ব্যবহার করতেছে দেখা যায়। এরপর 
যুবরাজ বিজয়গিরি বিজিত রাজ্য সমূহের শৃঙ্খলা স্থাপন পূর্বক 
উপযুক্ত শাসন কর্তা নিয়োগ করেন । যুবরাজ বিজয়গিরি অবিবাহিত 
অবস্থায় অভিযানে আসায় তিনি বিজিত দেশস্থ উচ্চ বংশজাত আড়ি 
ধর্ম অনুসারী এক অলৌকিক রূপ লাবন্য সম্পন্না সুন্দরী মেয়ে 
আনাউরাটা প্রথমে আড়ি ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলে জানা যায়। 
রাজ্যাভিষিক্ত হয়ে রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য নানা ব্যবস্থা করেন এবং 
শাক্য বংশীয় মহাযানের বৌদ্ধ ধর্মীয় যেই সাতজন ভিক্ষু বা রাউলী 
সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেই ভিক্ষুগণকে প্রজাগণের ধর্মীয় 
সুবিধার্থে স্থানে স্থানে সাতজন ভিক্ষুর জন্য সাতটি বিহার এবং 
বুদ্ধমুর্তিসহ সাতটি বৌদ্ধ মন্দির ও ফুলের বাগান সহ সুন্দর দৃশ্য 
নির্মাণ করে দেন। শাক্য বংশীয় ক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ হতে স্বীয় 


_ জাতিকে অতি উচ্চ বংশীয় মনে করে জাত্যাভিমান বশতঃ অন্য 


জাতি হতে বিবাহ করা এবং অন্য জাতিতে কন্যা সম্প্রদান করা 
_ জাতীয় রীতি-নীতি বিরুদ্ধ ছিল। চাক্মাদের রাজশক্তি দুর্বল হলে 
কিছু কিছু বিদ্যমান রয়েছে। রাজা বিজয়গিরি প্রধান সেনাপতি 
রাধামনের অভাবে কুঞ্জধনকে প্রধান সেনাপতি ও সিরিত্তমাকে 
দ্বিতীয় সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি সেনাপতি ধু্গি ও 
সিন্ধুকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সহকারী সেনাপতি পদে বরণ 
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করেন । রাজা বিজয়গিরি সুপপ্তিত সিরিত্তমাকে পরে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত 
করেছিলেন। সুপগ্তিত. মন্ত্রী সিরিত্তমার সাহায্যে রতনপুর, 
কাঞ্চনপুর, চৈদং, কিলাদি ও মৈনাং প্রভৃতি রাজ্য বিজয় গিরির 
- আযতে এসে যায়। 

রাজা বিজয়গিরিই আরাকান ও ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ 
স্থাপনকারী প্রথম চাকমা রাজা । তিনি তীক্ষ বুদ্ধি ও বাহুবলে 
.বিজাতীয়গণকে বশীভূত করে তদৃপরি শাসনদণ্ড পরিচালনা করে 
অপুত্রক অবস্থায় জীবন সংবরণ করেন। রাজা বিজয়গিরির মৃত্যু 
হলে তদীয় অধিকৃত রাজ্যে সুযোগ বুঝে ব্রন্মরাজ অভিযান প্রেরণ 
প্রধানমন্ত্রী সুচতুর সিরিত্তমা ব্রহ্মরাজের প্রধানমন্ত্রীর সহিত দেখা 
করে পরামর্শ করতঃ পরামর্শানুসারে ব্রক্গরাজকে দু'টি শ্বেতহস্তী ও 
নানাবিধ রতু উপটৌকন প্রদান করলেন। ব্রন্মরাজ এতে সন্তষ্ঠ হয়ে ' 
মন্ত্রীপ্রবর সিরিত্তমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং পর্বত সংকুল 
সমস্ত প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব ভার তাকে প্রদান করেন .. 


বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংশাবশেষ 

পাহাড়পুরঃ ইহা বর্তমান রাজশাহী বিভাগে নওগা জেলায় 
অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম সোমপুর। পাহাড়পুরে প্রায় ৪০ একর 
স্থান জুড়ে বিহারটি বিস্তৃত। এটি হল বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতার 
ংশাবশেষের একটি অংশ। এ বিহারটি নির্মাণ করেন রাজা 
ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) খৃষ্টাব্দে। এটি একটি বৌদ্ধ সভ্যতার 
৪35281255 
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... ময়নামতিঃ ইহা বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিন্্রা জেলা 
শহরে অবস্থিত । ময়নামতিতে শালবন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংশাবশেষ 
_ পাওয়া যায়। ময়নামতি লালমাই এলাকা জুড়ে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ 
মন্দির পাওয়া গেছে। ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণে দেব পর্বতে 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেবরাজদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ অষ্টম 
শতকের শেষান্তে দেবরাজ ভবদেব শালবন বিহারটি নির্মাণ করেন। 
ময়নামতি লালমাই শৈলশিরা নামেও পরিচিত। আর শৈল শিরার 
মাঝখানে অবস্থিত এলাকা শালবন রাজার প্রাসাদ নামেও খ্যাত। 
ঘন শালবন ঘেরা এলাকায় এতিহাসিক বৌদ্ধ বিহারটি অবস্থিত। 
তক্ষশিলাঃ এটি পাকিস্তানের রাওয়ালপিপ্তির নিকটে 
অবস্থিত। এখানে বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এস্থানে 
তক্ষশিলার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। হুন রাজা তোরমান 
গান্ধারা সভ্যতা (বৌদ্ধ সভ্যতা) ও তক্ষশিলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 
ধ্বংশ করেন। 
| নালন্দাঃ ইহা বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত। 
এটি অশোকের রাজতৃকালে প্রথম বৌদ্ধ উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। পরে এটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধদের 
আসল ব্রিপিটক ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হত। সে সময় 
ত্রিপিটক ও আখর তারা এবং সাধেংগিরি তারা পাঠও অধ্যয়ন করা 
হত। কালের বিবর্তনে (৬৭৭-৭৭০) খ্ৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আগুনে পুড়ে ফেলা হয় এবং বৌদ্ধদের আসল 
ব্রিপিটক আর আখর তারাও পুড়ে যায়। 
নালন্দা বৌদ্ধ বিহারঃ ১১৯৭ সালে বখতিয়ার খিলজী 
নালন্দা বৌদ্ধ বিহার ধ্বংশ করেন। প্রতুতত্ব বিভাগের রাখাল দাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত “বাংলার ইতিহাস” গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এর 
বিবরণ আছে। প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক মীন হাজউস সিরাজী তার 
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“তবকং-ই-নাসারী” নামক সুবৃহত গ্রন্থের ৫৫০ পৃষ্ঠায় ইহা স্বীকার 
করেছেন । “ট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস” লেখক নতুন চন্দ্র 
বড়ুয়া তার বইয়ের ৩৪, ৩৫ পৃষ্ঠায় ইহার পুনরুক্তি করেছেন । 
উন্লেখ্য, পূর্বকালে যে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সভ্যতা ভারত ও মধ্য 
ও আফগানিস্তান। পাকিস্তানের পেশোয়ার এবং আফগানিস্তানে 
এখনো অসংখ্য বুদ্ধমুর্তিসহ বৌদ্ধ যুগের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন এ 
অঞ্চলের মানুষের পূর্বপুরুষগণ যে বৌদ্ধ জাতি ছিল তারই স্মৃতি 
চিহ বহন করে। এ সভ্যতা গান্ধারা সভ্যতা নামে বিশ্বে পরিচিত। 
মহাবীর আলেকজাপ্ারও যুদ্ধ করতে করতে 'এ পথ দিয়ে ভারতে 
প্রবেশ করেছিলেন। অন্যদিকে বহু সমরবিদ স্ম্রাট ভারত জয়ের 
জন্য আফগানিস্তানের পথ ব্যবহার করায় আফগানিস্তানে অসংখ্য 
যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে। কিন্ত, অসংখ্য যুদ্ধেও আফগানিস্তানের বৌদ্ধ 
সভ্যতার নিদর্শন পুরো ধ্বংশ হয় নাই। ১২ই মার্চ সোমবার ২০০১ 
বামিয়ান প্রদেশে পাহাড়ে খোদাই করা দু'টি বৃহত বুদ্ধমুর্তি রয়েছে। 
এগুলি শৃষ্টয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। একবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে তালেবান সরকার এগুলি ধ্বংশ করে দেয়। এসব 
বৌদ্ধ নিদর্শন দেখলে মনে হয় উপমহাদেশে এমনকি মধ্য এশিয়ায় 
যে পুরাতন সভ্যতার চিহৃ পাওয়া যায় সবই বৌদ্ধ সভ্যতার 
নিদর্শন। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রতি যুগে যুগে অত্যাচার, নিপীড়ন, 
নির্যাতন, ধ্বংশ করার ফলে এখনো উপমহাদেশের সর্বব্র বৌদ্ধ 
সভ্যতার ধ্বংশ স্তপ আছে, যা' অতীতকে সাক্ষী দিচ্ছে। | 
] হিন্দুরা শুধু বৌদ্ধধর্ম নষ্ট করে ছাড়ে নাই। তারা দু' হাতে 
বৌদ্ধদের ধনভাণ্তার লুষ্ঠন করে সমস্ত লুষ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ 
নিজ নামাক্কের ছাপ দিয়ে উহা সর্বতোভাবে নিজের অধিকারে নেয় । 
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শুধু হিন্দুরা নয়। মুসলমানেরাও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিলোপ 
সাধনে -সচেষ্ঠ ছিল। মগধের রাজধানী ওদস্তপুরে তুকীগণ বঙ্গ 
বিজয়ের কিছু পূর্বে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রামণের প্রাননাশ করেছে 
এবং তখনকার সুবিস্তৃত বৌদ্ধ পাঠাগার আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। 
লেখক শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত “বৃহত্বঙ্গ” বহির ১ম খণ্ডে ৭, 
৮, ৯, ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় ইহা বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাস আলোচনা 
করলে জানা যায়, উপমহাদেশে অগণিত রাজবংশ বিভিন্ন সময়ে 
রাজা মহারাজা অতীত হয়েছেন। আবার কতগুলো রাজবংশ ও : 
জাতির একেবারেই বিলুপ্তিও ঘটেছে। ঠিক তেমনি ভারত বর্ষে 
শাক্যবংশ এবং অন্যান্য বৌদ্ধ জাতি অত্যাচারিত, লাঞ্তিত, বঞ্চিত, 
নিপীড়িত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়- অতীতে যেরূপ শাক্যবংশ 
নিধন ও একের পর এক বৌদ্ধ সভ্যতার বিলুপ্তিকরণ প্রক্রিয়া 
সংঘটিত হয়েছিল তার কোন হিসাব নেই। অতি প্রাচীন কালে 
উপমহাদেশে পুরাতন সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে আর নতুন সভ্যতার 
উন্মেষ হয়েছে। কত জাতি, কত রাজশক্তি, কত সভ্যতা ধ্বংশ 
স্তপে পরিণত হয়েছে। শুধু ধ্বংশ স্তপই অতীতকে সাক্ষী দিয়ে 
যাচ্ছে। উ্থান-পতনের ঢেউ খেলানো সুখ-দুঃখ, বিরহ, বিলুপ্তি, 
বিপর্যয়, নতুনের উন্মেষ মানব জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। ইতিহাস 
মিথ্যা কথা বলে না; সত্য কথাই বলে থাকে । তেমনি কত শত যুগ 
পেরিয়ে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের শাক্য বংশ বৌদ্ধ জাতি 
চাক্মাগণ আজ অবহেলিত, হতভাগা আদিবাসী । শুধু চাক্মা নয়; 
এখানে আরও অনেক ছোট ছোট জাতি সত্ত্বার এখন চরম অবস্থা । 
ধীরে ধীরে অন্যান্য সংখ্যা লঘু জাতি ও চাক্মাদের সংস্কৃতি, 
এতিহ্য, ভাষা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। সময় চলে যায়, পুরাতন 

₹ংশ ও নতুনের জন্ম হয়। অতীত চলে গেছে, আর ফিরে পাওয়ার 
নয়। ভূলে যেতে হবে অতীত, বরণ করতে হবে নতুনত্বকে। 
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প্রবীনরা চলে যায় নতুনরা এসে আসন গ্রহণ করে। “কত জাতি, 
কত রাজশক্তি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়েছে । কত জাতি, 
কত রাজশক্তি এখনো টিকে আছে। পৃথিবীর স্বৈরাচারীর বিলুপ্তি 
ঘটে কিন্তু, সত্য ও ন্যায়ের অনুসারীর উত্থান হয়। 
মগধ সাম্রাজ্যের বিবরণ 

গড়ে উঠে। ব্যবসা-বানিজ্য, উর্বর জমিতে ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 
ছিল। যার নাম কৌশল রাজ্য । কৌশল রাজ্যের অঙ্গ রাজ্য ছিল 
“চম্পক নগর”। কৌশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিত। 
পরবর্তীতে মগধ সাত্রাজ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় কৌশল রাজ্য । প্রাচীন রাষ্ট্র 
“মগধ' দক্ষিণ বিহার জুড়ে একদা যার অবস্থান ছিল। এমন এক 
অত্যন্ত সুবিধাজনক ভৌগোলিক স্থান দখল করেছিল যার ফলে তার 
রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক বিকাশের সম্ভাবনা ঘটেছিল অফুরন্ত । এই 
রাজ্য ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের সঙ্গে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাত। এ রাজ্য সমৃদ্ধ ছিল নানা ধাতুসহ বিচিত্র খনিজ সম্পদে । 
এ সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সর্ব প্রধান রাষ্ট্রশক্তি 
বা কেন্দ্র ছিল মগধ, যাকে ঘিরে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রগুলি একত্রিত 
হয়েছিল৷ পরে নন্দবংশের অধীনে মগধের ক্ষমতা চলে স্তায়। নন্দ 
রাজার ছিল এক বিশাল সেনাবাহিনী । বৌদ্ধ শাস্ত্রের “মিলিন্দ 
প্রশ্নের” বিবরণ অনুযায়ী তখনকার সময়ে ভারতের বৌদ্ধ সভ্যতা 
ছড়িয়ে পড়ে। নন্দ বংশকে মহাবোধি বংশ বলে ধারণা করেছেন 
“ভারত-ব্রন্মের ইতিহাস” বইয়ের প্রগতি প্রকাশনা মস্কো । 
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মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 

চন্দ্রুপ্ত মৌর্যের রাজত্কাল খৃঃপৃঃ ৩২৪-৩০০অব্দ পর্যন্ত । 
চন্দ্র গুপ্তের পুত্র বিন্দুসার গুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকাল খুঃপূঃ ৩০০- 
২৭৩ অব্দ। অশোক মৌর্যের রাজত্বকাল খুঃপৃঃ ২৭৩-২৩২ অব্দ। 
তখনকার সময়ে মগধ সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ অঙ্গরাষ্ট্র ছিল কপিলাবস্ত, 
লুস্িনী, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, চম্পক নগর, রারানসী, শ্রাবন্তী, কলিঙ্গ, 
তক্ষশীলা ও রাজগৃহ ইত্যাদি নিয়ে মগধ সাম্রাজ্য ভারতের বর্তমান 
বিহার প্রদেশে অবস্থিত ছিল। মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল 
পাটলিপুত্র বের্তমান পাটনা)। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মগধের 
রাজা বিশ্বিসারের পরবর্তী রাজ বংশধরগণের মধ্যে নন্দবংশ সম্বন্ধে 
জানা যায়। রাজা বিদ্বিসারের বংশধরগণ খৃঃপৃঃ ৪০৫-৩২৪ অব্দ 
পর্যস্ত রাজত্‌ করেন। অধ্যাপক কে-আলীর লিখিত “পাক-ভারতের 
ইতিহাস” বইয়ের ৮৬ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে। ভগবান বুদ্ধের 
পরিনির্বানের পর প্রায় ১৩৮ বছর শাক্য বংশের রাজা নন্দবংশের 
সন্ভৃত রাজা ধননন্দ মগধ সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন। একদিন 
চন্দ্রগ্ুপ্ত রাজা ধননন্দের নিকট অপমানিত হয় এবং সাম্রাজ্য থেকে 
চন্দ্রগ্ুপ্ত)। তৎকালে চানক্য নামে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান পণ্ডিত 
ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়। চানক্য ব্রাহ্গণও ধননন্দ রাজার হাতে 
অপমানিত হয়েছিল। তখন চন্দ্র ও চানক্যের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও শক্তি 
এক হয়ে যায়। তাদের দু'জনের প্রচেষ্ঠায় একটি বিরাট শক্তিশালী 
সৈন্য বাহিনী গড়ে উঠে। এরপর তারা মগধ সাম্রাজ্যের রাজা 
ধননন্দকে পরাজিত ও হত্যা করে। তখন হতে আস্তে আস্তে বৌদ্ধ 
সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে মৌর্য 
রাজ নিজের মাতার নামে আখ্যায়িত হন ও চানক্য ব্রাহ্মণ হলেন 
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প্রধান মন্ত্রী। তখন মগধে বৌদ্ধ সাম্রাজ্য মৌর্য নামে ব্রাহ্গন্য 
সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠা হয়। চন্দ্রুপ্ত মৌর্যের রাজত্কালে 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ভাবানস্তর দেখা দেয় এবং বৌদ্ধদের প্রতি 
বিমাতা সুলভ আচরণ দেখা দেয়। সম্রাট অশোক তার রাজত্কালে 
কলিঙ্গ রাজা কনিষ্ককে হত্যা করে কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন । এ যুদ্ধে 
এক লাখ কলিঙ্গ বাসী নিহত হন ও প্রায় দেড় লাখ বন্দী হন। 
তাশ্ছাড়া অসংখ্য সৈনিক এ যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত 
হয় খৃষ্টপূর্ব ২৬১ অন্দে। তখনকার সময়ে সআট অশোক বৌদ্ধ ভিক্ষু 
দেখলে হত্যা করতেন । কলিগ রাজ্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজা 
গর্ভবতী অবস্থায় প্রাণ বাচানোর জন্য রাজপ্রাসাদ হতে পালিয়ে 
যান। পূর্ণ গর্ভবতী পুন্যময়ী সুমনাদেবী সে রাতে একটি নিগ্োধ 
বৃক্ষের (চাক্মা ভাষায় কাট্টলী বটগাছ) সুশীতল ছায়াতলে রাব্রি 
যাপন করেন। সে রাত্রিতে তার বিভূতি মগ্ডিত স্বর্গচ্যুত মহাপুন্য 
তেজোময় একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। নিগথোধ বৃক্ষের নীচে জন্ম 
গ্রহণ করেছেন বলেই তার নাম রাখা হয় “নিগোধ কুমার” । এরপর 
সুমনাদেবী বৌদ্ধরাষ্ট্র বারানসীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই 
নিগোধ কুমার বড় হয়। পরবর্তীতে তার মা নিগোধ কুমারকে 
মোগ্নলীপুত্র তিষ্য ভান্তের কাছে দান করেন। মোগ্গলীপুব্র তিষ্য 
ভান্তে নিগ্রোধ কুমারকে নাম রেখে দেন উপগ্ুপ্ত। ক্রমেই উপগপ্ত 
ভান্তে অরহত্ব মার্গফলে উপনীত হন। সেই সময়ে সম্রাট অশোক 
শত চেষ্ঠা করেও উপগুপ্ত ভান্তেকে হত্যা করতে পারলেন না। এতে 
সম্রাট অশোক তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। 
অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর মৌর্য সাম্রাজ্যে আবার নুতন করে 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তার ঘটে । সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যের 
রাজত্বকালে ৮৪ (চুরাশি) হাজার নগরে ৮৪ (চুরাশি) হাজার 
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বুদ্ধমুর্তি বুদ্ধের ধাতু দিয়ে নির্মাণ ও ৮৪ (চুরাশি) হাজার বিহার 
নির্মাণ করেন। 

বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করার জন্য তার সাম্রাজ্যের নালন্দায় 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দেন। পরবর্তীতে খৃষ্টায় ১ম শতকে এটি 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত হয়। সম্রাট অশোক তার কন্যা 
সংঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্্রকে বুদ্ধ শাসনে দান করেন। সংঘমিত্রা ও 
মহেন্দ্রকে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন 
অশোকের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ সভ্যতা আবার 
পুনরুজ্জীবিত হয় । 

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, নীলে দিলারা 
মৌর্যকে হত্যা করে সেনাপতি পুষ্যমিত্র খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ অন্দে মগধ 
সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। 
পুষ্যমিত্র ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুসারী ও বৌদ্ধ বিদ্বেষী । বৌদ্ধদের 
উপর আবার বিমাতা সুলভ আচরণ শুরু হয়। পুষ্যমিত্রের 
রাজতৃকাল শৃষ্টপূর্ব (১৮৫- -১৪৯) অন্দ। পুষ্যমিত্রের পরবর্তী তার 
বংশধরগণের ও প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত উপমহাদেশের মগধ 
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গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 


সমুদ্রগপ্ত ৩৪০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর 
রাজত্বকালে শিব ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্মের উন্নতি লাভ করে। 


গুপ্ত যুগে ধর্মে সহিঞ্চুতা ছিল । সমুদ্ব গুপ্তের রাজত্কাল ৩৪০-৩৮০ 


ৃষটাব্দ পর্যস্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩৮০-৪১৫ খুষ্টাব্দ। 
দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে “ফাহিয়েন' নামক একজন চীনের 
- পরিব্রাজক ভারতে আসেন 1 তিনি রাজধানী পাটলিপুব্রে তিন বছর 
কাটান। সেখানে তিনি সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রে পড়াশুনা করেন। 
তিনি ভারতের উপর একটা বিশদ বিবরণ লিখে গেছেন। তার 
বিবরণে দেখা যায়, রাজধানী পাটলিপুত্রে ছিল সুন্দর সুন্দর 
সাজানো দালান। দেশের লোক খুবই ধনী ছিল। দেশে কোন কিছু 
অভাব ছিল না। সেখানে অনেকগুলো হাসপাতালে বিনা খরচে 
. চিকিৎসা করা হত। তিনি সেখানে সম অশোকের নির্মিত রাজ 
প্রসাদ দেখেন। প্রাসাদটি এত সুন্দর ছিল যে, তার মনে হয়েছিল 
এটি মানুষের তৈরী নয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে একটি বৌদ্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুন রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের চরম 
বিদ্বেবী ছিলেন। গুপ্ত বংশের শেষ রাজা স্কন্ধগুপ্তের মৃত্যুর পর 


হুনরাজ তোরমান ৪৯০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংশ করে। তিনি, 
গান্ধারা বা বৌদ্ধ সভ্যতা ও তক্ষশিলার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংশ 


করেন। বর্তমান পাকিস্তানের তক্ষশিলায় শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সভ্যতা ও 
সকল বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংশ করেন । কিহন চরিত “রাজ 
তরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থে কাশ্মীরের রাজ বংশের ইতিহাসে এবং গুপ্ত 
রাজাদের রাজত্বের শেষ ভাগে দুর্দান্ত ছুন জাতির নায়ক তোরমানের 
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পুত্র রাজা “মিহিরকুল” কর্তৃক বৌদ্ধদের উপর অমানুষিক 
নির্যাতনের কথা পাওয়া যায়! | 
হুনরাজ তোরমানের রাজত্বকাল ৪৯০-৫১৫ খৃষ্টাব্দ । 
রাজা মিহির কুলের রাজত্কাল ৫১৫-৫৪৪ খৃষ্টাব্দ । 
রাজা শশাংকের রাজত্বকাল ৫৯৫-৬৩৭ খৃষ্টাব্দ । . 
শশাংকের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্নসুবর্ন। 
তিনি উৎকল (উড়িয়া), কঙ্গোদ, মর্গব দখল করেন। তিনি ছিলেন 
হিন্দু ধর্মের অনুসারী । তার রাজত্বকালে ৮৪ (চুরাশি) হাজার বৌদ্ধ 
ভিক্ষু হত্যা করেন এবং বুদ্ধগয়ার মূল বোধিবৃক্ষের মূল উচ্ছেদ 
করেন। পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড ভাঙতে না 
পারায় গঙ্গা নদীর- উপর নিক্ষেপ করেন। কুশীনগরে, বৌদ্ধ 
ভিক্ষুগণকে বিতারিত করে বৌদ্ধ আশ্রম সমূহ ধ্বংশ করেন। এ 
সময়ে বৌদ্ধজাতি শাক্যগণের উপর ভীষণ অত্যাচারে স্থির থাকতে 
না পেরে বহু শাক্য বা চাকুমা নেপাল, ভুটান ও আসাম হয়ে 
দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিকে বর্তমান উত্তর ব্রন্মের ইরাবতী নদীর 
উৎপত্তিস্থল অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইহা পরলোকগত 
প্রানহরি তালুকদার কর্তৃক লিখিত “চাক্মা রাজবংশের ইতিহাস” 
গ্রন্থে সমর্থন করা হয়েছে। | 
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চাক্মা সমাজে লোরী বা রাউলীর উৎপত্তি 


খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের বিহার অঞ্চল 
হতে বহু বৌদ্ধ তৎকালীন বৌদ্ধ বিদ্বেবীদের অত্যাচারে টিকতে না 
পেরে উত্তরবঙ্গ হয়ে অপ্রকাশ্য পথে পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন 
করেছিলেন। কথিত আছে, সে সময়ের কয়েক বৎসর পূর্বে গৌতম 
বুদ্ধের ধর্ম হীনযান ও মহাযান নামে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দু'ভাগে বিভক্ত 
হয়েছিলেন! চাক্মারা উভয় ভিক্ষুগণকে সমানভাবে শ্রদ্ধার সহিত 
পূজা করতেন। উত্তরবঙ্গ হয়ে অপ্রকাশ্য পথে পূর্ববঙ্গের দিকে 
পলায়নের সময়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হয়েছে। তখনকার 
শ্রমণ হয়ে চাক্মা লেখা শিখত। এই ছোট ছোট শ্রামণেরা চীবর 
অন্তর্বাস পরিধান করে তাড়াতাড়ি হাটতে অপারগ হয়ে পড়ে তাই, 
করতে দেন। বালক শ্রামণেরা তখন থেকে অন্তর্বাসকে ধুতির মত 
পরিধান করে থাকে । কথিত আছে- বৌদ্ধ বিদ্বেষী শক্রুর ভয়ে ছোট 
ছোট শ্রামণেরা অন্তর্বাসকে ধুতির মত পরিধান করে । এভাবে 
রাউলীর -উৎপত্তি হয়। অবশিষ্ট কতকগুলো মহাযানী ভিক্ষু ছিল 
তারাও শক্রগণের সাক্ষাৎ হলে শ্রামণদের ন্যায় অন্তর্বাসকে ধুতির 
মত পরাধান করত এবং চাক্মারা এরা ভিক্ষু নহে; এরা রাউলী 
এই বলে তাদেরকে রক্ষা করে। কারণ রাউলীগণ কিছু কিছু 
হিন্দুধর্মও অনুশীলন করত। তাই তারা বৌদ্ধ বিদ্বেধী শক্রর হাত 
থেকে বেঁচে যায়। (ইহা কতটুকু সত্য তা' নিশ্চিত ভাবে 'বলা 
মুশকিল) । 
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সেই সময় হতে চাক্মা সমাজে মহাযানী ভিক্ষুগণকে চাক্মা ভাষায় 
রাউলী ৰা লোরী অথবা থর নামে আখ্যায়িত করেন । এই লোরীদের . 
ভাতদ্যা, শিবপুজা বা সিদ্ধি পূজা অথবা ধর্মকামের সময় বাশের 
আঁটির উপর স্নান করে গৃহী থেকে ভিক্ষু বা রাউলী হতে হয়। 
তারপরই তাদের ধর্মকাম করার অধিকার জন্মে। 


রাউলীর উৎপত্তি ও হীনযান-মহাযান 


কথিত আছে- পূর্বোক্ত রাজগণের অত্যাচারে শাক্যগণেরা 
মহাযানী ভিক্ষুদিগকে লুকিয়েও রক্ষা করতে পারত না। তাই, 
মহাযানী ভিক্ষু-শ্রামণেরা অন্তর্বাসকে ধুতির মত করে পরিধান 
করতে বাধ্য হয়। তখন শাক্যগণ শক্রদরেকে “এরা ভিক্ষু-শ্রামণ 
নয়, এরা হলেন রাউলী বা লোরী” ৷ এরা শিবপুজা বা সিদ্ধি পূজা 
করে থাকে এই বলে শত্রুকে প্রবোধ দিয়া কোন রকম রক্ষা: 
করেছিলেন। তাই, মহাযানী ভিক্ষু-শ্রামণগণ তখন থেকে অন্ত 
বাসকে ধুতির মত করে পরিধান করে আসছে। এখনও চাকমার 
সমাজে রাউলী বা লোরীগণের তা"ই প্রচলিত আছে। 

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধের দেশিত ধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত ছিল 
না, পরবর্তীতে হীনযান ও মহাযান নামে দু'ভাগ হয়ে যায়। অনেকে 
বলে থাকেন চাক্মাদের আদি ধর্মীয় গুরু মহাযানপন্থী রাউলীগণ। 
কিন্তু তা" সঠিক নয়। কেননা শাক্য বংশের পূর্ব পুরুষেরা সূর্য বংশ 
হতে শাক্য বংশের উদ্তব হয় এবং সেই শাক্য বংশেই আমাদের 
তথাগত ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। ভগবান গৌতম 
বুদ্ধের দেশিত ধর্ম পরবর্তীতে দু'ভাগ হলে শাক্য বংশোদ্ভুত 
চাক্মাগণ স্বগোত্রজ একই ধর্ম বলে উভয় যানের ভিক্ষু-শ্রামণগণকে 
সমপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত পুজা করতেন। চাক্মারা হীনযানের বড় 
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বড় ভিক্ষুদিগকে স্থবির ও থের বলে এবং মহাযানী ভিক্ষুদিগকে থর 
বলত। থর শব্দটি পরবর্তীতে ঠাকুর হিসাবে পরিবর্তিত হয়। 
পূর্বোক্ত রাজা শশাঙ্ক ও শক্করাচার্য্ প্রভৃতি রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মের 
উপর ভয়ানক অত্যাচার করার সময় ভিক্ষুদের রাউলী বা লোরী 
নাম দেয়া হয়। অকুশল কর্মের পাপ কাউকে ছাড়েনা। পূর্বোক্ত 
. পাজা শশাহ্ক বৌদ্ধ ধর্মের উপর আরও নানাদিকে ভয়ানক 
অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে এই পাপ কর্মের ফলে পরবর্তীতে ভয়ানক 
দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে (চাক্মা ভাষায় ফারাডি) ভীষণ 
যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেন। “মঞ্জুরী মূলকল্প” 
গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ গ্রস্থটি হচ্ছে বৌদ্ধ লেখকের রচিত ও 
সমাজে প্রচলিত গ্রন্থ । শঙ্করাচার্য্ের রাজত্বকাল ৬৭৭-৭২০ খৃষ্টাব্দ । 
তিনি দাক্ষিণাত্যের কেরালা রাজ্যে রাজত্ব করতেন । তিনিও ছিলেন 
বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত বিদ্বেষী। তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মের অনুসারী । 
তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৌদ্ধগণের ধর্মশান্ত্র ব্রিপিটক 
আগুনে পুড়ে ধ্বংশ করে দেন যার কারনে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল 
ভারতে বুদ্ধের ৮৪ (চুরাশি) হাজার ধধর্মক্দ্ধ বানী সমলিত গ্রহ 
পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। 

মাদ্রাজে আচার্য রামানুজ ১০৭০ খৃষ্টাব্দে জোর পূর্বক 
বৌদ্ধদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেন। নতুন চন্দ্র বড়ুয়া কর্তৃক প্রনীত 
55 গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 

- "হিউয়েনসাঙ-এর ভারত ভ্রমণ কাহিনী” ও “আর্ধ্য মঞ্জুরী 
উৎপীড়নের কাহিনী উল্লেখ আছে। আনন্দগিরি ও মাধব আচার্ষের 
“শশান্ক দিগ বিজয়” ০০০০০০০০088 
হওয়া যায়। | 
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: হীনযা,ঃ যারা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হীনযান ভিক্ষু ব্রত 
অবলম্বনে নির্বান কামনা করবেন হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় 
তাদেরকে বলা হয়েছে। দশশীল ও ২২৭ নীতি তাদের অবশ্যই 
মিথ্যা-পিশুন-পৌরুষ-সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ বাক্য বিরতি, সুরা- 
 মৈরেয়্য মাদকদ্রব্য সেবনরূপ প্রমাদ কারন বিরতি, বিকাল ভোজন 
বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভৃষণকরণ হতে বিরতি, উচ্চশয়ন-মহাশয়ন : 
বিরতি, সোনা-রূপা অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকার টাকা-পয়সা বা 
নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তা" প্রতিথহণ হতে বিরতি হীনযান 
ভিক্ষুগণের পালনীয় নীতি । এছাড়া দুপুর বারটার পরে পানীয় দ্রব্য 
ব্যতিত ভোজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করা নিতান্ত নীতি বিরুদ্ধ । 
মহাযানঃ যারা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ব্রত পালন 
করেন তারাই দান গ্রহণ ও জীবাত্মার মুক্তি সাধন সূর্য বং 
মহাযানী ভিক্ষু বা রাউলী (লোরী) নামে এক সম্প্রদায় হয়েছিল 
বলে চাক্মাদের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে জানা যায়। বহু প্রাচীনকালে 
মহাযানী ধর্মগ্র্ছ আখর তারা অদ্যাবধি মহাযানী ভিক্ষু বা 
রাউলীদের কাছে ব্যবহার করে আসছে। ইহা পঞ্চনীতি বা শীল 
এখনও মহাযানী ভিক্ষু বা থর বা ঠাকুরের কাছে বিদ্যমান আছে। 
আউস্বাহা রূপ্লাং আউলা কাশ্মী ও লুরিয়াং পাব্বাস্্াং- : 
রাউলীদের পঞ্চশীলঃ (১) অয়ান্দেকাং ” ” পৃথিবীর গুণসম। 
(২) সেন্নাং ” ” জলের গুণসম। 23 
(৩) কুরুক্কাং ”" ” আগুণের গুণসম। 
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€৫) পার্থাং ” * আকাশের গুণসম। 


মহাযানী ভিক্ষু বা রাউলীদের এই পঞ্চশীল বা নীতি তাদের 
মতে পাপ বিনাশক, আত্মা উদ্ধার, দান বিধান ও নির্বান মুক্তি 
জ্ঞানের একমাত্র অন্ত্র স্বরূপ । প্রতিটি মৃত্যু আত্মা ও সমস্টিগত মৃত্যু 
আত্মা উদ্ধারের জন্য সাপ্তাহিক ক্রিয়ার, আগ্বাড়াহ্‌, পিগুপূজা বা 
ভাতদ্যা পূজা চাক্মা জাতিতে বিদ্যমান। তবে, চাক্মারা হীনয 
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ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। আনিয়া জাদি '(আহুনীয়), 
আব্বিয়াজাদি (আহ্বানীয়), দুক্ষাজাদি (দক্ষিনেষ্যো মন্ত্রে রাউলী 
দশটি নখ ধোত জল (হাত ধোয়া মন্ত্র) ছারা রাউলীগণ ও লুথাক 
(গৃহী পুরোহিত)গণ পিগুপূজা সম্পাদন করে থাকেন। 

আঙু ফুলচান কার্বারী তার “সদ্ধর্ম পথে” বইয়ে ৪ পৃষ্ঠায় 
টীকাতে লিখেছেন, এই মহাযানী বৌদ্ধ শাস্ত্র আখর তারা পূর্ব হতে 
রাউলীগণের হাতে. বিদ্যমান। তিনি আরও লিখেছেন যে, শুধু 
চাকমাদের সমাজে নয়; এই মহাযানী বৌদ্ধগণের ধর্মনীতি 
সার্বজনীন। এমনকি মৃত আত্মা উদ্ধারের জন্য দেখ, মানব, ভূত- 
প্রেতাত্মা, তির্যযগ প্রানী পর্যন্ত উদ্ধারের অস্ত্র স্বরূপ। শক্র আক্রমণে 
রাজাগণ যেমন অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করতঃ স্বীয় রাজ্য রক্ষা করে, 
প্রজাগণকে শক্রর অত্যাচার হতে রক্ষা করে নিরুপদ্রবে প্রতিপালন 


_, করে, সেরূপ পাপ দুঃখ বিনাশ পূর্বক সুখে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমান 


বঙ্গ-ভারত, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান, তিব্বত, থাইল্যাণড প্রভৃতি 
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম রয়েছে। এসব দেশে 
রা তারা রাজ্য 
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সম্পাদন করে থাকেন। তারা সকাল-বিকাল-দুপুর, দিনে কিং 
রাতে প্রয়োজনে অভিরুচি সম্পন্ন যে কোন খাদ্য-দ্রব্য ভোজন করে 
থাকেন এবং স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে শত্রুর সহিত মোকাবেলায় অস্ত্র 
ধারণ করে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে বাধ্য থাকেন। চাকমাদের 
সমাজের পুরোহিত থর বা ঠাকুরগণ পূর্ব হতে প্রয়োজন বোধে 
বিকাল ভোজন করে আসতেছেন, মহাযানীদের মতে ইহা 
নীতিবিরুদ্ধ নহে। 
হীনযান ভিক্ষুর প্রভাবে মহাযানী রাউলীগণের বিলুপ্তি 
বর্তমানে চাক্মা সমাজে হীনযান বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিস্তার 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হওয়ায় প্রাচীন অবিশুদ্ধ বৌদ্ধ 
ধর্মের সংস্কার সাধিত হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে শীলাচার বিহীন “রাউলী” 
সম্প্রদায়ও অন্তহিত হচ্ছে। যাতে প্রাচীন ধর্ম যাজ্কিক সম্প্রদায়ের 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হয় এবং পূর্বের ন্যায় অঘোর অরণ্যে বাস করার 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিপ্লবের নানা কারনে অন্তরায় মনে করলে লোকালয়ে 
ভিক্ষুগণের ন্যায় বিহারে বাস করে শীলাদি পালনে যেন রাউলীগণ 
নিরত থাকে এরূপ একটি কৌশলগত প্রথার প্রতি চাকমা সমাজের 
নেতৃবৃন্দের সুদৃষ্টি থাকা সর্বতোভাবে বাঞ্থুনীয়। কেননা, সুপ্রথার 
স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জাতি ও সমাজেরই কলঙ্ক এবং পরিহানি। 
ভিক্ষুগণ ব্যতীত চাকমা সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বৌদ্ধ শাস্ত্রে 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ নীতি, বৌদ্ধ 
ধর্মের কর্মবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। রাজা নলিনাক্ষ 
রায়ের রাজত্বের, সময় রাজপুরু নমবাপ, প্রিয়রত্ন, কালাচোঘা, 
আনন্দ মোহন, বিমলানন্দ মহাযান ধর্ম পরিত্যাগ করে হীনযান 
নীতি থুহণ করলে চাকমা জাতির মহাঘান ধর্ম রাউলীগণের পতন 
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ঘটতে থাকে। এমতাবস্থায় মহাজ্ঞানী আখর সাধক তরনীসেন 
রাউলী ও ভূদুঙ্যা রাউলী এবং তাদের 'শিষ্যবৃন্দ ঠাট্টা ও উপহাসের 
পাত্র হয়ে পড়েন। রাজ্যের ভিতরে মহাযানী রাউলীদের ধর্মশাস্ত 
আখর তারা যেথায় পাওয়া যায় রাজবাড়ী ও হীনযানীদের বিহারে 
এনে স্তপীকৃত করা হয়, পরবর্তীতে সেগুলি ইদূরে, তেলাপোকায় 
নষ্ট করে ফেলে। রাজ পরিবার সকলেই হীনযান বোৌদ্ধধর্মে 
প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু সংখ্যক প্রজাও অংশ গ্রহণ করেন। ফলে, 
মহাযানী থর রাউলীদের প্রভাব পতন ঘটে এবং বর্তমানে মহাযানী 
থর বা ঠাকুর প্রায় বিলুপ্তির পথে । 


চাক্মা সমাজে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা 

চাক্মা জাতিতে মানুষের মৃত্যু হলে সেই মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যু 
শয্যায় স্থাপন করে তৎপার্থে মরা সাধন তারা অজপা মন্ত্র আখর 
বিচিত্র সুরে রাউলীগণ পাঠ করতঃ ঢোল বাদক অজপা তালে ঢোল 
বাজালে আখর সুর ও অজপা তাল একসঙ্গে শ্রবনে জীবিত নর- 
নারীগণের অনিত্য-দুঃখ-অনাআর ভাব জেগে দেহের রোমাঞ্ডের 
সৃষ্টি করে তোলে । কেবল জীবিতদের নহে; মৃত ব্যক্তিদের দেহের 
অবস্থাও তদ্রপ। অনেক সময় চাক্ষুসিক প্রমাণ রয়েছে যে, ঠিক 
উপরোক্ত ভাবে অজপা মন্ত্র ও আখর পাঠে মৃত ব্যক্তির গায়ের 
আবরণ খুলে দেখলে মৃত ব্যক্তির গায়ের স্পন্দন অথবা গায়ের যে 
কোন ক্ষুদ্রাংশ নড়তেছে কিংবা মুদ্রিত চক্ষু নিমিষের জন্য খুলে 
গেছে তথায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি গোচর হবে। মৃতের এরূপ 
'লক্ষণ তার আত্মা মুক্তির ইঙ্গিত 1%তীত অন্য কিছু নয়। কথিত 
আছে, প্রাচীন কালে কতক গুলো নন্তুন বৌদ্ধ ডিক্ষুগণ এমতাবস্থায় 
মৃত দর্শন জনিত অনিত্য ভাবনা করতে গিয়ে স্বভয়ে ভূত ও 
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দিয়েছে। তাই অতি কম লৌকেই ইহা লক্ষ্য করে থাকেন। সূর্য 
বংশসন্ভুত ক্ষত্রিয় জাতি শাক্য বংশে আমাদের তথাগত বুদ্ধের 
আবির্ভাব হয়। সেই একই বংশে চাকমা জাতিতে আখর সাধক 
রাজা সাধেংগিরি স্বশরীরে যে দিব্যরথে আরোহণ করে স্বর্গে গমন 
অনুকরণ করে রাজা সাধেংগিরির স্বর্গরথের ন্যায় রথ তৈরী করে 
মৃতকে রথের ভিতরে রেখে দু'দলে টানাটানি করাকে গাড়ীটানা বা 
রথ টানা বলে। 


আখরতারা ও মহাযানী থর সহ রাজা 
বিজয়গিরির অভিযান 


আমাদের তথাগত গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় অক্ষরের 
সাহায্যে বই. লিখন পদ্ধতি চালু হয় নাই। বুদ্ধ বচনগুলি স্মৃতিতে 
ধরে রাখা হত। কেহ কেহ বলতে চান যে, চাকমাদের বর্মমালাগুলি 
ব্রহ্মদেশীয় বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবহৃত অক্ষর হতে গৃহীত। 
বার্মিজ বর্মমালার উৎপত্তি ঘটে খখৃষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে । চাক্মা 
বর্নমালা গুলি বার্মিজ বর্নমালা হতে অনেক ভিন্ন হওয়াতে উক্ত 
ধারনা ভিত্তিহীন। এছাড়া বর্মমালা উৎপত্তির ইতিহাস পাঠে জানা 
যায় প্রথমে ব্যঞ্রন ধ্বনিওয়ালা, “আকারান্ত” অক্ষরের সৃষ্টি, পরে 
ব্যঞ্জন বর্নের সঙ্গে বিভিন্ন চিহ্তু বসিয়ে স্বর বর্নের বা “আকারান্ত” 
আর চাক্মা বর্নমালাগুলি পুরা “আকারাস্ত” বিধায় বার্মিজ বর্মমালা 
হতে ভিন্ন এবং বহু প্রাটীনতর /ম্মান করে । প্রয়াতঃ অশোক কুমার 
দেওয়ান তার চাক্মা জাতির *তিহাস বিচার, ২য় খণ্ড, ১৯৯৩ইং 
বইয়ের ১৭নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন- এই লক্ষণ দেখে অনুমান করা 
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অযৌক্তিক নয় যে, চাক্মা বর্মমালা আদিতে অহোমদের নিকট 
থেকে প্রাপ্ত। ইতিহাস পাঠে জান! যায়- অহোমগণ আসামে প্রথম 
প্রবেশ করেন ১২১৮ খৃষ্টাব্দে। অপর দিকে চাক্মা রাজা 
বিজয়গিরির রাজত্কাল খ্খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী মতান্তরে দ্বাদশ 
শতাব্দী। তিনি বিজয় অভিযান কালে অক্ষর বা বর্মমালা সঙ্গে করে 
আনেন । চাকমার গেংখুলী গানে আছে- 
আন্যা ধর্ম শান্তর আখরে। 

এই গান হতে বুঝা যায়, যুবরাজ বিজয়গিরির বিজয় 
অভিযান কালে অক্ষরের সাহায্যে লিখন-পঠন পদ্ধতি চালু ছিল 
এবং চাকমার অক্ষরগুলিতে খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ট শতাব্দীর বর্মি 
বর্নমালার ছাপ বিদ্যমান থাকায় তার বিজয় অভিযান ষষ্ঠ শতাব্দীর 
শেষ অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের কোন এক সময়ে সংঘটিত 
হওয়ার বিষয়ে পরোক্ষ সমর্থন মিলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব 
সুপারিন্টেঞ্জ্টে মি.আর, এইচ, এস, হাসিনশন লিখিত ইতিহাস 
বইয়ের ৮৯ নং পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় বিহার প্রদেশের অন্তর্গত 
পূর্নিয়া জেলায় চাক্মা ভাষা-ভাবীর লোক আছেন। এই পূর্নিয়া 
জেলা পুরাতন বৈশালী রাজ্যের প্রদেশ রাজ্য এবং তাদের ব্যবহৃত 
অক্ষর ও অক্ষরের অর্থ চাক্মাদের অক্ষর ও এদের অর্থের সহিত 
৫০% ভাগ মিল রয়েছে । এতে ' প্রমানিত হয় যে, চাক্মারা 
এককালে বিহারের পূর্নিয়া জেলায় বাস করতেন এবং তথাকার 
প্রচলিত অক্ষর বা বর্নমালার সাদৃশ্য হতে ধারনা জন্মে যে, গৌতম 
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অভিযানের সময়ে ৫৯০ খৃষ্টাব্দে দিপ্বিজয় অভিযান মানসে এক 
বিপুল সেনা বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। অভিযানের সময় তাঁর 
সেনা বাহিনীতে ৭ সোত) চিমু বা ২৬ ছোব্বিশ) হাজার সৈন্য এবং 
৭ (সাত) জন সেনাপতি ছিলেন। তম্মধ্যে প্রধান সেনাপতি ছিলেন 
রাধামন। ৪ (চার) গনকের মধ্যে প্রধান ছিলেন অড়া গনক এবং ৭. 
(সাত) থর বা ঠাকুর বা রাউলীর মধ্যে হাড়ভাঙ্গা রাউলী প্রধান 
ছিলেন। তারা ছিলেন সেনা বাহিনীর মেরুদণ্ড। এতে জানা যায়, 
_ বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলি সংক্ষেপে চাক্মা অক্ষরে বা বর্নমালায় 
তালপত্রে লিপিবদ্ধ করে ৭ (সাত) জন থরসহ এনেছিলেন । সম্পূর্ন 
বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে আনা সম্ভব হয় নাই। সেই সংক্ষিপ্ত 
আকারে তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা ধর্মীয় বিষয়বস্তু গুলিই চাকমাদের 


আখর তারা বা চাকমাদের প্রাচীন ধর্মশান্ত্র 


ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম পতনের ইতিহাসের সহিত চাকমা জাতির জাতীয় 
ইতিবৃত্ের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, এ সম্বন্ধে কোন লেখকই 
আলোচনা করেন নাই। আমরা দেখতেছি, বিগত বৌদ্ধ যুগের শেষ 
নিদর্শন স্বরূপ পালিভাঘায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চাকমা 
জাতির ভাষা, বর্নাবলী (চাকমা লিপি) আচার-বিচার, চাকমা জাতির 
জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বহু নিদর্শন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বিষয় উল্লেখ না করে শুধু ধর্মশাস্্র 
সম্বন্ধেই উল্লেখ .করব। [শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির 
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ইতিহাস- ৫২পৃষ্ঠা)। চাকমা জাতির প্রাচীন ধর্মশান্ত্রের নাম “আগর 

_ তারা” । “চাকমা জাতি” লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়' “আগর 
তারার” অর্থ করেছেন, “পৌরানিক শাস্ত্র”। বৌদ্ধ পত্রিকার 
সম্পাদক সর্বানন্দ বড়ুয়া মহাশয় অর্থ করেছেন, “অগ্রত্রাণ” ইহা 

কিন্ত যুক্তিযুক্ত নহে, এর প্রকৃত অর্থ হতে পারে, “নানা ছন্দময় 
ধর্মশান্ত্র” ৷ চাকমা সাধক শিবচরণ “গোজেন লামায়” লিখেছেন, 
“অপার পানি সাগরে, তেত্রিশ জাদি ভাষ্‌ পাত্ুংগৈ মুই আগরে” ! 
বর্তমানে চাকমা সমাজে বহু ধর্মগ্রন্থ বিলুপ্ত হলেও অনুসন্ধানে 

নিমোক্ত গ্রন্থ সকল পাওয়া যায়। 

১। মালেম তারাঃ- মৃত আত্মার পাপ মুক্তি জ্ঞান, শবের সম্মুখে পাঠ 
করতে হয়, ইহা ২৮ গাথা সম্পন্ন । 

২। আনিজা তারা বা অনিচ্চা তারা+- মৃত ব্যক্তির মুখে পিশুপাত 
মন্ত্র ও বাসনা বিলয় মন্ত্র । 

৩। মরা সাধন তারা৪- অজপা সাধন, যমের দায় হতে মুক্তি। ইহা 
পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ দু'ভাগে বিভক্ত । পরবর্তীতে সাধেং গিরি 

তারা নামে পরিচিত। ্‌ 

৪। সামেংফুলু তারা বা চান্দিমা তারাঃ- বুদ্ধের ধাতু সংরক্ষিত 
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সময় পাঠ করতে হয় । 

€। আব্বোয়া তারাঃ- মৃত আত্মার দান ফল অপেক্ষা মন্ত্র ও করলী 

জাদি মন্ত্র 

৬। দ্বাদশ্যা তারাঃ- মৃত জ্ঞাতিগণের পিও আহ্বান। 

৭। পিও্ড তারাঃ- মৃত আত্মা আহ্বানের চার মন্ত্র। | 

৮। ব্রিপুত্তী তারা, তিরোকুড্ড . সুত্ত- ইহা পিগুদান বা জ্ঞাতি 
ভোজন । এর অন্যতর নাম ভাতদ্যা ৷ 

৯। সীগল মঙ্গল তারাঃ- মহামঙ্গল সূত্রের ন্যায় । 
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১০। ব্রিপুত্তা তারাঃ- তিরোকুডড সূত্রের সদৃশ । 

১১। দাপারামী তারাঃ- দশ পারামিতা সূত্রের ন্যায় । 

১২। মালেম তারাঃ- সিংহলে ধর্ম প্রচারে মহেন্দ্রের বিবরণ । 

১৩। মালিয়দেবের তারাঃ- স্বাধীন রাজার জাতক কথা । 

১৪ । সাধেংগিরি তারাঃ- ইহা চাকমাদের সমাজে মানুষের মৃত্যু 
ঘটিলে রাউলীগণের পাঠ করতে হয়, অনিত্য ভাবনার ন্যায়। 

১৫। সামিফুলু তারাঃ- শ্রামণ্যফল সূত্রের ন্যায় । টি. 
১৬। রাখেম ফুলুতারাঃ- পাপথহ ফিকির দশা প্রভৃতি হতে মুক্তি 
মন্ত্র। 

১৭। চাঙিফুলু তারাঃ- আর্ অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞান সদৃশ | 

১৮। চেরাকফুলু তারাঃ- দানীয় বন্ত উৎসর্গ মন্ত্র। 

১৯। বড় কুরুক তারাঃ- ইহা উভ মন্ত্র তেইলাক, তেম্রেং, ঝাজক। 
২০। ছোট কুরুক তারাঃ- ফিকির দশা হতে মুক্তি মন্ত্র চাক্মার 
বৈদ্যগণ বাঘের উপদ্রব হলে এই মন্ত্র দ্বারা নির্মল করেন। . 

২১। রাজেম বুলু তারা&- রাজনীতি মালা রাজ্যাতিবেকের সময় 
পাঠ করে। 

২২। আদিন্নামা তারাঃ- সৃষ্টি পত্তমা অর্থাৎ লেক্ষীর মহাত্ময)। 
২৩। খবরী তারাঃ- তথাগত বুদ্ধের সকল প্রানীর হিতের জন্য 
_ ভবিষ্যত বানী। 

২৪। জয় মঙ্গল তারাঃ- ইহা উভয়ে গৃহী মঙ্গল কামনা সূত্র । 

২৫। বোধ্যঙ্গ তারা বা তাল্লিক তারাঃ- রোগ চিকিৎসা নিদান শাস্ত্র । 
২৬। ফকিরি তারাঃ- ধ্যানাসন সাধন পদ্ধতি । ূ 

২৭। বড় নিধিং তারাঃ- ইহা ব্যবহারে গণকেরা অতীত তবিষ্যত 
বর্তমান নির্ভুল ভাবে গণনা করে থাকে 
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২৮। পুদুম ফুলু তারা (ফোরেত তারা) ১। আঙ্গারা ফারেত ২। 
মেধাঙ্গারা ফারেত ৩।. উদাং ফারেত ৪ । শাক ফারেত ও ৫। ইজি 
বিজি ফারেত। এই পঞ্চবিধি হচ্ছে গৃহীর মঙ্গল কামনা । 

১। সীগল মঙ্গল তারা ও আদিন্নামা তারা প্রাচীনকালে চাক্মা রাজা, 
দেওয়ান, তালুকদার প্রভৃতি চাক্মা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের 
বিবাহে পাঠ করা হয়। রাজা, সমাজের নেতা, জাতীয় স্বধর্মের 
রক্ষক, বৌদ্ধ মতেই বিবাহ করতেন। এছাড়া অন্যান্য প্রজাগণও 
উক্ত নিয়মে বিবাহ কার্ধ সম্পাদন করতে পারেন। 

২। শবদাহ কালেঃ- সাহস ফুলু তারা, মালেন তারা ও অনিচ্চা 
তারা গৃহে পঠিত হয়। চিতায় সাধেংগিরি তারা পঠিত হয়। 

৩। ধর্মকামে বা সিদ্ধি পূজায় সাহস ফুলু তারা, মালেন তারা, দশ 
পারমিতা তারা পাঠ করা হয়। 


পিগুপূজা বা ভাতদ্যা 

এই পিগুপুজা বা ভাতদ্যায় ব্রিপুত্তা তারা পাঠ করা হয়। 
এই ভাতদ্যা হল পিগুদান বা জ্ঞাতি ভোজন। “ভাতদ্যা” ব্যাপার 
চাক্মা জাতির রাজসূয় যজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না। চাক্মা 
জাতির ধর্ম বিশ্বাস কিরূপ ছিল এই সুবৃহৎ পুন্য কর্ম দ্বারা পরিস্কুট। 
বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, মগধ সম্রাট 
বিঘিসার ভগবান বুদ্ধের উপদেশে জ্ঞাতিগণের প্রেতাত্মা হতে মুক্ত 
করবার জন্য পিগুদান দিয়েছিলেন । সেই সময়ে ভগবান তিরোকুড্ড 
সূত্র মহাযানী রাউলীগণের ভাষায় ত্রিপুরা বা ব্রিপুত্তা সূত্র পাঠ 
করেছিলেন । এতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মের আদিম প্রথা চাক্মা 
জাতির মধ্যে বংশপরম্পরা সন্ত্ীবিত রয়েছে তা*তে অনুমাত্র সন্দেহ 
নেই। এরূপ বৃহৎ কাজ সমস্ত গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে সম্পন্ন করতে 
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হয়। এতে শুধু ব্রিপুত্তা তারা নয়; সাহসফুলু তারা,. চেরাগফুলু 
ও দাপারামী তারা পঠিত হয়। এই জ্ঞাতি পিগুদানে অপমৃত্যুতে 
প্রেতাত্মার বা চারি অপায়ের জ্ঞাতি উদ্ধারের জন্য ব্রিপুত্তা তারা বা 
হীনযানীদের তিরোকুড্ড সূত্র পাঠ করা হয়। পিগুদানের সময় 
জ্ঞাতির মধ্যে কেহ যদি পূর্বদৈহিক স্থৃতি উদিত হয়ে বর্তমান জন্মে 
পিশুপ্রাপ্তির বিলম্ব ঘটে, তা” হলে সেই ব্যক্তি মুচিছিত হয়ে পড়ে। 
পিগুদান দিলে উহার চেতনা ফিরে আসে। যদি পিগুদানেও চেতনা 
না ফিরে তা' হলে “সুবাদিশা তারা” বা “জিয়নধন তারা” 
রাউলীগণ পাঠ করলে মুচ্ছিত ব্যক্তি চেতন হয়ে উঠে যায়। 


পঞ্চম অধ্যায় 
চাক্মা জাতি সম্বন্ধে 
ধারণার উপর দৃকপাত 


প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান তার “চাকমা জাতির 
ইতিহাস বিবরণ” দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৩ ইং বহির ২৭ ও ২৮ পৃষ্ঠায় 
উল্লেখ করেন, (১) লুইনের মতে চাক্মারা মালয় দেশজ, (২) 
কারো কারো মতে তারা শ্যাম/কম্বোজের মাটির সন্তান, (৩) 
হাসিনশনের মতে শায়েস্তা খানের সৈন্য দলের উরসজাত মগ 
রমনীদের বংশজাত, (8) জনাব আব্দুস সাত্তারের মতে তারা 
আরবের “ছেক” বংশধর, (৫) ফেইরীর ধারণা অনুযায়ী তারা মগ 
রাজার অধীনে দাসদের সন্তান-সন্ততি, (৬) কারো মতে মগ 
সৈন্যদের ওঁরসজাত বাঙ্গালী মেয়েদের সন্তান, (৭) দৃূরাগত 
মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কোন বিজয়ী বাহিনীর দল ত্যাগী সৈন্য দলের 
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বংশধর, (৮) বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন কোন পরিত্যক্ত 
ব্রাত্যদল, (৯) মধ্যযুগে চট্টগ্রাম অভিযানকারী কোন ব্রিপুরা 
বাহিনীর সৈন্যদলের বংশধর, (১০) বহু পূর্ব থেকে চট্টগ্রাম অঞ্লে 
বসবাসকারী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ইত্যাদি । 

_. উপরোক্ত ধারণাগুলি সম্বন্ধে তিনি তার বহির ২৮ নং পৃষ্টা 
হতে ৩৩ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং প্রথম হতে 
ষষ্ঠ ধারণা বিভিন্ন যুক্তি অবতারনা করে বাতিল করে দিয়েছেন । 
বিভিন্ন ইতিহাস ও অন্যান্য বই পাঠে জানা যায়- সুদূর অতীতে মধ্য 
এশিয়া হতে বহু লোক দলে দলে এসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, 
কম্বোজ ও ব্রহ্মদেশ ইত্যাদির দিকে ছড়িয়ে পড়ে । এছাড়া বর্তমান 
চীন সাম্রাজ্যের নানচাউ অঞ্চল মাঞ্চুরিয়া হতে ইউনান হয়ে 
মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বহুলোক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হতে চতুর্দশ 
শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। তারা ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রভাবান্িত হন। কিন্তু, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
কোন লোক ভারত তথা মধ্য এশিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ার বিষয় 
অবগত হওয়া "যায় না। এছাড়া চাক্মাগণ মালয় দেশজ বা শ্যাম 
জাতি (থাইজাতি) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বংশোদ্ভূত হয়ে থাকলে 
পর উত্তর-পশ্চিম দিক স্থিত রোয়াং দেশে তথা চট্টগ্রামের দিকে 
চলে না এসে তথা কথিত স্বজাতীয়দের আদি বাসভূমি দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়া মালয়, কম্পুচিয়া ইত্যাদি দেশের দিকে চলে যেতেন। এর 
পরিপ্রেক্ষিতে এবং অশোক দেওয়ানের বর্ননা ও এই সন্দর্ভে বর্মিত 
অন্যান্য বিষয়বস্তুর আলোকে প্রথম দু'টি ধারণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান 
করা যায়। সায়েস্তা খা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ এবং 
১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ হতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। 
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কিন্ত এই সময়ের বহু পূর্বে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব হতে 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাক্মারা এক রাজশক্তি রূপে বিদ্যমান থাকার 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। এছাড়া চাক্মারা আরবের “ছেক' 
বংশীয় হলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতেন। কিন্তু, তারা তা' না হয়ে 
আদি হতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে জানা যায়। আর তারা মৃতদেহ 
সাধারণতঃ কবরস্থ না করে দাহ করে থাকেন। তারা যদি মুসলমান 
সৈন্য দলের ওরসজাত হতেন তবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতেন এবং 
মৃতদেহ কবরস্থ করতেন। এই সমস্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় 
এবং চতুর্থ ধারনা ভিত্তিহীন। আরও চাক্মাদের সহিত. মগদের 
ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা সম্পর্ক থাকলেও ভাষা ও সংস্কৃতির দিক 
দিয়ে বিশেষ কোন মিল নেই। চাক্মারা বহু শত বৎসর রোয়াং ও 
আরাকানী মগদের পাশাপাশি বাস করলেও চাকমাদের ভাষা মগ 
ভাষা হতে সম্পূর্ন পৃথক। আর কাপড়-চোপড় পড়নের দিক দিয়েও 
কোন মিল নেই৷ মগ পুরুষেরা লুঙ্গি এবং মেয়েরা থামি পরিধান 
করে। কিন্তু, চাক্মা পুরুষেরা ধুতি এবং মেয়েরা পিনোন পরিধান 
করে। মগ রাজার দাসদের সন্তান-সন্ততি হলে চাক্মাদের পুরুষেরা 
আরাকানী প্রভূ মগদের বা মুসলমানদের লুঙ্গি পরিধান করত এবং 
মেয়েরা মুসলমান শাড়ী ও মগ রমণীদের থামি পরিধান করত। এই 
সমস্ত বিষয়ে চাকমাদের সাথে মগ বা বাঙ্গালীদের কোন মিল নেই 
এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধারণা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করে। বাঙ্গালী হিন্দু 
সম্প্রদায়ের কোন পরিত্যক্ত ব্রাত্যদল হলে চাক্মাদের চেহারায়, 
দৈহিক আকৃতিগত সামঞ্স্য অবশ্যই থাকত এবং চাক্মা মেয়েরা 
শাড়ী পরিধান করত। উক্ত অষ্টম ধারনাও চেহারা এবং মেয়েদের 
পিনোন পরিধানের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়। চাক্মাদিগকে রাজা 
গণেশের দূরাগত মঙ্গোলীয় জন গোষ্ঠীর লোক বলে ধরে নিলে এবং 
তীর বিজয়ী বাহিনীর দল ত্যাগী সৈন্যদলের বংশধর বলে অভিহিত 
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করলে বলতে হয় যে, রাজা গণেশের রাজতৃকাল খৃষ্টীয় ১৪১৫ অব্দ 
হতে ১৪১৮ অব্দ পর্যন্ত । কিন্তু, এই সময়ের পূর্ব হতে আরাকান 
লঙকার মহোদয়ের পিতা রাখাইন রাজা ওয়ান সাই ক্যম' ১৯৩১ 
ইং-এর আরাকান রাজ মিনসউ মোনের আরাকান ত্যাগের সন বা 
খৃষ্টাব্দ হতে অবগত হওয়া যায়। এছাড়া রোয়াং রাজ্যের অপর নাম 
উড়িয়া রাজ্য। এর থেকে জানা যায় যে- চাক্মারা একাদশ 
শতাব্দীর বহু পূর্ব হতে আরাকানের উত্তর সীমান্তে বসবাস 
. করতেন। এতে চাক্মাদিগকে তার সপ্তম ধারনার বিজয়ী সৈন্য 
বাহিনীর অংশ বিশেষ বলা যায় না। 


চাকমা সমাজে গোঝা ও গোষ্ঠীর পরিচয় 


বিবর্তনে অতীতের ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও জয়-বিজয়ের 
পরবর্তী এমন এক পর্যায়ের চরম সীমায় সূর্য বংশের রাজতন্ত্র সূর্য 
অস্তমিত হয়ে নবদিগন্তে গণতন্ত্র সূর্য অভ্যুদয়ের সূচনাতে গোজা ও 
গোষ্ঠী উৎপত্তির লক্ষণ প্রতিভাত হয়। গোঝা গোষ্ঠী শব্দে চাক্মা 
জাতির গণনেত্রিক কাজের পরিচায়ক পূর্ববর্তী রাজ প্রাধান্যের 
অবসানে মাত্র চার অমাত্য প্রাধান্য বিস্তারের বিরুদ্ধে রুখে 
দীড়িয়েছে। গণ প্রতিভা যা" বিশ্ব অভিরুচি সম্পন্ন গণতস্ত্র। 
চাকমাদের মধ্যে প্রায় গোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তি বা দলপতির নাম দিয়ে 
কিংবা কোন ঘটনার পরিচয়ে অথবা বাসস্থানের নাম দিয়ে গোঝা- 
গোষ্ঠীর নামের উত্তব হয়ে ভাবীকালের জন্য বংশধারা সৃষ্টি করেছে। 
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ভবিষ্যতে গোঝা-গোষ্ঠীর বৃদ্ধি পেলেও সমবায় গণ স্বার্থকতা অক্ষুন্ন 
রাখবে । | 

রাজশক্তি হীনবল হয়ে পড়ে। সেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য 
রাজা মানিকগিরি নতুন করে যোদ্ধা সৈনিকের ধাচে গোটা চাক্মা 
জাতির যুবক দিগকে গড়ে তোলেন । রাজা চাক্মা জাতিকে প্রথমে 
১২টি দলে সংগঠন করেন। প্রত্যেক দলে এক এক জন রোয়াজা 
-নামে নেতা নিযুক্ত করা হয়। দলপতি রোয়াজার নাম কালের 
বিবর্তনে গোঝা নামে আখ্যায়িত হয়। এই রোয়াজা বা সর্দার 
সর্ধময় কর্তা । এই রোয়াজা বা গোঝার কোন লোক যদি গোঝার 
গপ্তির বাইরে চলে যায় তাহলে তাকে আবার গোঝায় ফিরে আসতে 
হয় ও রোয়াজা বা গোঝার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে হয়। কালক্রমে 
রোয়াজার নাম বদলে দেওয়ান, তালুকদার বলে আখ্যায়িত হয়। 
উক্ত রোয়াজা বা দেওয়ান, তালুকদার যাবতীয় বিচার করতে 
পারেন, শুধু প্রাণ দপ্ডাদেশ দিতে পারেন না। ইহা রাজার হাতে 
ন্যান্ত। এই দেওয়ান ও তালুকদারগণ রাজার অধীনে কাজ করতেন 
এবং খাজানা উশুল করে রাজার হাতে জমা দিতেন। বিচার 
বিভাগের জন্য দেওয়ান ও তালুকদারের অধীনে খীসা, হ্যাডম্যানকে 
মৌজার মালিক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। দেওয়ান, তালুকদার ও 
হ্যাডম্যানের অধীনে প্রত্যেকটি মৌজায় খীসা কার্বারী নিযুক্ত করা 
হয়। তারা দেওয়ান, তালুকদার ও হ্যাডম্যানের অধীনে কাজ 
করে যুদ্ধের ব্যবস্থা যুবকের হাতে ন্যস্ত, যুবক সৈনিকের মধ্যেও 
এক এক জন সর্দার থাকে, তার নাম দলপতি বা সেনাপতি । তবে, 
করে থাকেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন কার্বারী থাকেন। তার 
নিয়ন্ত্রণাধীনে গ্রাম পরিচালিত হয়। 
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রাজার অধীনে একদল লোক থাকে তারা রাজার দেহরক্ষীর 
কাজ করে তাদেরকে বুড়া বরুয়া বলে। বরুয়াদের কোন খাজানা 
বা টেক্স দিতে হয় না। রাজবাড়ীতে তাদের আধিপত্য বেশী । সে 
জন্য কোন কোন সময় বুড়া বরুণ়াদের মধ্যে থেকে রাজপদ লাভ 
করে থাকেন। যারা রাজার সৈনিকের কাজ করেন তাদেরকে লক্ষর 
বলা হয়। রাজার মন্ত্রীদেরকে “চেগে” বলা হয়। সেনাপতিদের 
সর্দার আর রাষ্ট্রদূতদের ধাবেং বলা হয়। চাক্মা জাতিকে. বিভিন্ন 
| গোঝায় ভাগ করা হয়। নীচে তাদের নামের তালিকা দেয়া হল- 
১। বগা গোঝা- 'ধূর্য্যা' এই গোঝার সর্দার । তিনি বাকখালী নদীর 
তীরে বাস করতেন বলে তার গোঝাকে বগা গোঝা বলা হয়। 
২। মুলিমা গোঝা- এই গোঝার দলপতির নাম “মুলিমা থংজা' । 
তার নামানুসারে এই গোঝার নাম হয় মুলিমা গোঝা। তারা মুহুরী 
নদীর তীরে বাস করতেন। 
৩। তৈন্যা গোঝা- এই গোঝার দলপতির নাম 'কর্ধ্যা'। তার গোঝা 
তিলমুড়ি নদীর তীরে বাস করত বলে এই গোঝার নাম.রাখা হয় 
তৈন্যা গোঝা। 
৪ । ধাবেং গোঝা- পিড়া ভাঙ্গা পুত্র “ধাবেং' এই গোঝার সর্দারের 
নাম। সে জন্য এ গোঝার নাম রাখা হয় ধাবেং গোঝা। তিনি এ 
সময়ে রাষ্ট্রদূত ছিলেন । | | 
€। লার্মা গোঝা- এই গোঝার সর্দারের নাম ছিল 'লার্মা'। তীরই 
নামানুসারে লার্মা গোঝা নাম হয়। 
৬। কুরাকুট্যা গোঝা- এ গোঝার সর্দারের নাম ছিল নেন্দার। তিনি 
এক সময় মাতা মুহুরী নদীর উপনদীর কুরাআঙুত্যা ছড়ার তীরে 
বাস করতেন বলে এ গোঝার নাম কুরাআতুত্যা গোবা রাখা হয় 
এবং পরে কুরাকুট্যা গোঝা হয়। 
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৭। বরুয়া গোঝা- তখনকার সময়ে একদল লোক রাজার 
দেহরক্ষীর কাজ করত। এছাড়া তারা পাচক, হুকুমদারী ইত্যাদি 
কাজেও নিযুক্ত হতেন। একসময় লোকের সংকুলান না হলে বিভিন্ন 
গোঝা হতে আরও ১৫০ শত পরিবার সং্বহ করতঃ এ কাজে 
নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তারা বরুয়া গোঝা নামে পরিচিতি 
লাভ করেন। মতান্তরে, এক সময়ে চাকমা রাজা পাগান রাজার 
মেয়ে বিবাহ করায় বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বরুয়াদের লাভ করেন। 
তাই, বাহির থেকে এসেছে বলে 'বার্বোয়া' ও পরে বরুয়া এবং 
এর থেকে বরুয়া গোঝার সৃষ্টি হয়। 

৮। চেগে গোঝা- রাজা রাম থংজার পুত্র 'তৈন চেগে' মন্ত্রীর কাজ 
করেছিলেন। তার বংশধরেরা চেগে গোঝার সৃষ্টি করে। 

৯। বড় চেগে গোবঝা- রাজা রাম থংজার পুত্র রাঙ্যা কাউরের 
বংশধরেরা এই গোঝা সৃষ্টি করে। 

১০। ওয়াংঝা গোঝা- কালা কাউরের বংশধর গাবুর ওয়াংঝা 
বুড়া ওয়াংঝার নামে ওয়াংঝা গোঝার সৃষ্টি হয়। 

১১। কাম্বেই গোঝা- আইন -৯১ 
কার্কোয়াদের বংশধরেরা গোঝায়, পরিণত হয়ে কান্দেই গোঝা নামে 
পরিচিত । 

১২। উচ্ছরী গোঝা- চাকমাদের হেলই নামে একটি ধনুক জাতীয় 
অস্ত্র ছিল। এর দ্বারা বড় বড় শিকার মারা যায়। অসুরী নামে 
একজন লোক এই অস্ত্রে শিকার করত। তার বংশধরেরা অসুরী 
থেকে উচ্ছরী গোঝায় পরিণত হয়। 

. ১৩। পুমা গোঝা- কচ্ছ নামক একজন লোক রাজার কাছ থেকে 
খীসা উপাধি লাভ করেন। তিনি পরে সর্দারের পদে উন্নীত হন। 
তাঁর বংশীয় লোকদের পুমা গোঝার লোক বলা হয়। 
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১৪. দার্ষ্য গোজা- এই গোঝার সর্দারের মাথায় ভীমরাজ পাখীর 
পালক গুজে রাখতেন। সেই জন্য লোকে দার্য্য বলে ডাকত । দার্ধ্য ্‌ 
অর্থ আলগা দীড়ি। তার বংশধরেরা দার্ধ্য গোজা নামে আখ্যা পায়। 
১৫। হুদুগ গোবা- হুদুগ সেন নামে একজন লোক রাজাকে কোন 
কাজে সন্ত্ঠ করে পুরস্কার স্বরূপ সর্দার পদ লাভ করেন। তার 
বংশীয়েরা হুদুগ গোঝা নামে পরিচিত হয়। ৪ 

১৬। রাষ্ী গোজা- রাতী পানসরী নামক সর্দারের বংশধরেরা রাউী 
 গোঝা আখ্যা পায়। | 

১৭। খ্যংজয় গোঝা- এই গোঝার লোকেরা খ্যং জাতীয় এক 
সাধককে পরাজিত করে সর্দারের পদ লাভ করে। তার বংশধরেরা 
খ্যংজয় গোঝা নামে পরিচিতি লাভ করে। 

১৮। বাবুরা গৌঝা- ধাবেং গোঝার কোন ছেলে ছোট বেলা থেকে 
মায়ের সঙ্গে অন্য গোঝার মধ্যে বড় হয়। বাইরে থেকে এসেছে 
বলে তাকে অন্যরা বার্বো বলে ডাকত। এই বার্বো হতে তার 
পরবর্তী বংশধরেরা বার্বো গোঝা বা বাবুরা গোঝা নামে আখ্যায়িত 
হয়। ্‌ ্‌ . 
১৯। বড় বুঙঅ গোঝা- এই গোঝার লোকেরা এক জায়গায় ঘন 
বসতি স্থাপন করে বসবাস.করে বলে বুঙজ্‌ গোঝা নামে পরিচিত |. 
২০1 লেবা গোঝা- এই গোঝার সর্দার পরিস্কার উচ্চারণ করে কথা 
বলতে পারত না বলে তীর বংশীয়েরা লেবা গোঝা নামে পরিচিত । 
২১। পেদাংছড়ি গোঝা- এই গোঝার লোকেরা কোন ঘরের বেড়া 
ভেঙ্গে নীচে পড়ে যায় তাই তাদের পেদাংছড়ি আখ্যা দেওয়া হয় ।. 


সোবার ছেলেল নাষে এক প্রকার ব্যবহার করে। মাটির গুলি 
তৈরী করে ইহা দ্বারা পাখি শিকার করে। চাক্মা ছেলেরা মাটির 
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গুলি দিয়ে মিজোর আক্রমণে বাদলের দ্বারা ঘোরতর যুদ্ধ করে 
মিজোগণকে পরাজিত করে থ্রামবাসীগণকে রক্ষা করতঃ চাক্মার 
সমাজে অক্ষুন্ন ভাবে অবদান রাখেন। পরবর্তীতে তার বংশধরেরা 
পোয়া অর্থাৎ ছেলেরা রক্ষা করেছে বলে পোয়া গোঝা নামে 
আখ্যায়িত হয়। - 

২৩। লস্কর গোঝা- এই গোঝার লোকেরা রাজার সৈনিকের কাজ 
করত। সে সময়ে সৈনিকদের লক্কর বলা হত। সেই লক্করের 
বংশধরগণ লক্ষর গোঝা নামে পরিচিত হয়েছিল। এ ছাড়াও 


নি গিহর 

২৪। ফাকসা গোঝা ২৫। আঙু গোঝা 

২৬। মুলিমা গোঝা ২৭। তেইয়া গোঝা 

২৮। হেদুগ গোঝা ২৯ । পেমা গোঝা 

৩০। চেক্কবা গোঝা ৩১। ফেদুংসা গোঝা 
৩২। বুংসা গোঝা ৩৩। হাইয়া গোঝা 

৩৪ | চাদগ গোঝা ৩৫ । পাদুগ গোঝা . 
৩৬। বড় কাম্বেই গোঝা ৩৭। কিঙ্গা গোঝা 
৩৮ । চাদঙ গোঝা ৩৯। মাঝ্যেং বুঙঅআ গোঝা 
8০। গুড়জ্‌ বুঙউজ গোঝা. . ৪১। ইয়া গোঝা 
৪২। তেয়া গোঝা ৪৩ । গুড়া কান্ছেই গোঝা .. 
৪৪ । দুর্য্য গোঝা 8৫1 ফিদুংশা তন্যা গোঝা 
এ ছাড়া ত্য চাক্মাদের মধ্যে নি লিখিত গোবা পাওয়া যায়। 
৪৬। ধন্যাগোবা . . ৪8৭।কার্বুয়াগোঝা . 
৪৮। মুয়া গোঝা ৪৯। লাম্বাস্যা গোঝা 
৫০।উঙ্গ্াগোঝা . ৫১। লাফৈসা গোঝা 


যাদের মে আর গোরা জে! সেই গা হিল 
পীওয়াযায় না। 
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গোঝা হতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। যেমন- 


১। ইলাহা গোষ্ঠী ২। কুল্যামোয়া গোষ্ঠী 
৩। চিকন্যা গোষ্ঠী ৪ | যাদুরাম গোষ্ঠী 
৫। মগ গোষ্ঠী ৬। তেক্যা গোষ্ঠী 
৭। মানেক্যা গোষ্ঠী ৮। গদা গোষ্ঠী 
৯। শুল্য গোষ্ঠী ১০। জান্তা গোষ্ঠী 
১১। গুইয়্যা গোষ্ঠী: ১২। থুদা গোষ্ঠী 
১৩। ভারাল্যা গোষ্ঠী ১৪। রাঙা হাঙারা গোষ্ঠী 
১৫ । হালা হাঙারা গোষ্ঠী ১৬। বোইলা গোষ্ঠী 
১৭। ফুঢ়ছড়া গোষ্ঠী ১৮ । ধর্মখেইয়্যা গোষ্ঠী . 
১৯। হকেঙ্যা গোষ্ঠী ২০। দুর্ধ্যা গোষ্ঠী 
২১। কুর্য্যা গোষ্ঠী ২২। পীড়া ভাঙ্গা গোষ্ঠী 
২৩। চেগে গোষ্ঠী ২৪। ভূদো গোষ্ঠী 
২৫। কালর গোষ্ঠী ২৬। তেঙেয়া গোষ্ঠী 
২৭। গুরাবুঙঅ গোষ্ঠী... ২৮। মাঝ্যেং বুঙঅ্‌ গোষ্ঠী 
২৯। বড় বুঙঅ্‌ গোষ্ঠী ৩০। বড় ফাকসা গোষ্ঠী 
৩১। গুরা ফাকসা গোষ্ঠী ৩২। বড় চার্য্যা গোষ্ঠী 
৩৩। গুরা চার্্যা গোষ্ঠী রি 
৩৫ । মানেয়্যা গোষ্ঠী ৩৬। সিংহ গোষ্ঠী. 
৩৭। বাদালী গোষ্ঠী ৩৮। মেন্দব গোষ্ঠী 
৩৯। ধামালী গোষ্ঠী 8০। নিজনাঙ্যা গোষ্ঠী 
৪১। ঝুট্যা গোষ্ঠী ৪২। রান্দা গোষ্ঠী 
৪৩। মোকচড়া গোষ্ঠী 8৪ ঝুর্য্যা গোল্ঠী 

8৫ । বেঙুহি গোষ্ঠী ৪৬ শুক্ক্যা গোষ্ঠী 
৪৭। ভূরুঙ গোষ্ঠী ৪৮। সজল গোষ্ঠী 
৪৯। বাবনা গোষ্ঠী ৫০। মুলেইয়্যা গোষ্ঠী 
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৫১। চিকন তেইয়্যা গোষ্ঠী 
৫৩। কালাফা গোষ্ঠী 
৫৫ । নাদুকতুক গোষ্ঠী 
৫৭। আগুনপুন গোষ্ঠী 

৫৯ দঝা গোষ্ঠী 
৬১ । ভিদুলী গোষ্ঠী 
৬৩ রাঙা শিমুল্যা গোষ্ঠী 
৬৫। ধেইয়্যা গোষ্ঠী 
৬৭। গুরাকাম্থেই গোষ্ঠী 
৬৯। গজাল্যা গোষ্ঠী 
৭১। তিন বেটা গোষ্ঠী 
৭৩। নেন্দার গোষ্ঠী 
৭৫। নারান গোষ্ঠী 
৭৭। কাদুয়া গোষ্ঠী 
৭৯। রান্দালিয়া গোষ্ঠী 
৮১। চৈয়দনী গোষ্ঠী 
৮৩। দোঝা গোষ্ঠী 
৮৫। বাঙালী গোষ্ঠী 
৮৭। চক্কই গোষ্ঠী 


৮৯। চিন্দিরা পুন গোষ্ঠী 


৫২। বড়তেইয়্যা গোষ্ঠী 
৫৪ কাংছড়ি গোষ্ঠী 
৫৬। রণপাগালা গোষ্ঠী 
৫৮1 তঙা গোষ্ঠী 
৬০। ফেজা গোষ্ঠী 
৬২। ভুলা গোষ্ঠী 

৬৪ । ধামোয়া গোষ্ঠী 
৬৬। বড় কাছেই গোষ্ঠী 
৬৮। সুরেশ্বরী গোষ্ঠী 
৭০। বাবুরা গোষ্ঠী 


- ৭২। রোঙ্যা বেঙা গোষ্ঠী 
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চাক্মাদের বাসভুমি 
চাকমাদের ইতিহাস পাঠে জানা যায়- সূর্য বংশোস্ব ক্ষত্রিয় 
জাতি শাক্য বংশের চাক্মা রাজ মহাপরাক্রমশালী রাজা 
বিজয়গিরির রোয়াংদেশ সমেত অক্সাদেশ, ব্রন্মদেশ ও পুরাতন 
স্থাপন করেন। এতে চাক্মাগণ আদিতে সমতল ভূমিবাসী বলে 
জানা যায়। ১৪১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে আলিকদমের উর্বর সমতল ভূমিতে 
এসে বসতি স্থাপনের পর ভূমি আবাদ করেন। রামু এলাকার 
সমভুমি এলাকা গুলি চাক্মারা আবাদ করেন। খৃষ্টিয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা সেরমস্তখার (১৭৩৭খ৪-১৭৫৮খ্‌৪) 
রাজত্বকালে কোদালা ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল গুলিতে ভূমি 
_ বন্দোবস্তি নিয়ে আবাদ করা হয়। তখন বহু চাক্মা সম্থান্ত-ও নেতৃ 
রাণী কালিন্দী বৃটিশ প্রশাসকের সহিত সহযোগীতা না করায় বৃটিশ 
সরকার চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলকে লয়ে পৃথক জেলা সৃষ্টি করতঃ 
চাক্মা রাজাকে প্রজাগণসহ পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকিয়ে, দেয় এবং 
চাকমা রাজার সমভূমির উপর রাজকীয় সত্ত্ব অস্বীকার করে কেবল 
পাহাড়ের. উপর. দাবী স্বীকার করা হয়। সে কারণে. চাক্মাগণ 
সমতল ভূমি আবাদ করলেও সরকার রাজাকে এর খাজানা আদায় 
করতে দিতেন না এবং কৃষি জমির উপর পাহাড়ীদের কোন সন্ত 
বৃটিশ সরকার স্বীকার করেন. নাই. ফলে চাক্মাগণকে পাহাড় চাষ 
অর্থাৎ জুম চাষের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় এবং জুম চাষে জীবিকা 
নির্বাহকারী চাক্মাগণকে বাঙ্গালীগণ জুমিয়া বা জুম্ম বলে থাকেন। 
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১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারকে একক প্রজা 
ভিত্তি করে প্রতি ৪ (চার) টাকা জুম খাজানা বা কেপিটেশন টেক্স 
নির্ধারণের প্রস্তাব দেন। সে প্রস্তাব ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট 
রানী (বিধবা), রোগী, রানা (বিপত্তিক), ব্যক্তিগণ জুমকর বা 
কেপিটেশন টেক্স ৪ চার) টাকা হতে মুক্ত ছিলেন। পরে এই 
জুমকর ৪ (চোর) টাকা হতে ৬ (ছয়) টাকায় উন্নীত করা হয়। 
বর্তমান মংরাজ বংশের পূর্ব পুরুষ খেদু মতান্তরে কুঞ্জ ধামাই 
চাক্মা রাজা মহারাজ ধরমবক্স খার রাজত্বকালে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হতে 
১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে চাক্মা রাজা মহারাজ ধরমবক্স খা হতে অনুমতি 
লয়ে চট্টগ্রামের উত্তরে শীতাকুণ্ড পাহাড় এলাকায় অনুগামীগণসহ 
এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন এবং জুম কৃষিতে জীবন-যাপন 
করতেন। সে জন্য তারা চাকমা রাজাকে মাটিপোড়া বাবদ বার্ষিক 
৫০ (পঞ্চাশ) টাকা কর দিতেন । ক্যাপ্টেন লুইনের শাসনের প্রথম 
ভাগে অর্থাৎ ১৮৬৬- ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান মংরাজ বংশের দলীয় 
প্রধান হিসেবে ক্যজ সাইন চৌধুরী রানী কালিন্দীকে মাটি পোড়া 
খাজান! দেন। তদানীন্তন নায়েব ফটিক ছড়ি থানার অন্তর্গত ধুরুং 
গ্রামের প্রয়াত হরগোবিন্দ রাহা ও প্রয়াত গিরিস চন্দ্র দেওয়ান উক্ত' 
মারমা দলীয় প্রধান হতে মাটিপোড়া খাজানা উত্ুল করেন। কিন্ত 
১৭২৬ খৃষ্টাব্দ হতে অর্থাৎ রাজা ফতেখার সময় হতে কর্ণফুলী নদীর 
শুন্ধ আদায়ের ভার বরাবরই চাক্মা রাজার অধিকারে ছিল। কিন্ত 
চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ সনের ৯৯৮ 
নং চিঠি মূলে ক্যাপ্টেন লুইনের সময়ে কালিন্দী রানী হতে শুল্ক 
আদায়ের ভার উঠিয়ে নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনে বন 
বিভাগের উপর উক্ত শুল্ক আদায়ের ভার ন্যস্ত করা হয়। 
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পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে- চাক্মা যুবরাজ বিজয়গিরি 
সাগর পাড়ি দিয়ে রোয়াং দেশে আগমন করতঃ যুদ্ধ করে তা' জয় 
পূর্বক সাধ্েই কুলে প্রথম স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। পার্শবর্তী 
বিভিন্ন দেশের সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষার জন্য চাকমাদের এক শাখা 
চাকদের এক বড় অংশ বিজিত সীমান্ত অঞ্চলে স্থায়ী বসতি 
স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রায় শতাধিক বৎসর গ্রারে চাকমা 
রাজাদের চাপে চাক্মা রাজা মনিজগিরি উত্তর ব্রন্দে রাজধানী 
স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন। তথায় বহু বৎসর রাজত্ব করে 
মনিজগিরির পরবর্তী বংশধরগণ কিছুতা রাজশক্তি সঞ্চয় করে 
পার্শবর্তী আসামের কিয়দংশ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, পার্বত্য ত্রিপুরার 
বৃহত্তর অংশ জয় করে চাক্মাগণ তথায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বসবাস 
করতে আরম্ভ করেন। তথায় অবস্থান কালে বর্তমান পার্বত্য 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চাদিগাঙ চে্টথাম) রোয়াং দেশ, 
অক্সাদেশ বা আরকানের কিয়দংশ, কাঞ্চন দেশ, কুকি দেশ (লুসাই 
হিলস), ইত্যাদি অঞ্চল জয় করা হয় এবং বহু চাক্মা বিজিত দেশে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করতে থাকেন। এতে উচ্চ ব্রন্ষে 
অবস্থান রত চাক্মা রাজার অনুগামীদের সংখ্যা কমে যায়। শেষ 
পর্যন্ত চাক্মা রাজা অরুন যুগ ১৩৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে আরকান রাজ 
মংথি বা মেংগাদির নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন প্রায় ১০০০০ 
(দশ হাজার) চাক্মা প্রজা ধরে এনে দৈনাক নাম দিয়ে আরকানের 
এক অঞ্চলে বসতি স্থাপনে বাধ্য করা হয়। রাজা অরুন যুগের 
বংশধরগণ শেষ পর্যন্ত খৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনঃ 
রোয়াং দেশের আলিকদমে এসে পুনর্বসতি স্থাপন করতে বাধ্য 
হন। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থায় চাক্মাগণ বিভিন্ন দেশে ও 
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বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ায় চাক্মা রাজার প্রজাদের সংখ্যা রোয়াং 
দেশে বা চট্টগ্রামে পুনর্বাসন পর্যন্ত সময়ে অতিরিক্ত ভাবে কমে গিয়ে 
এক ক্ষুদ্র জাতিতে পরিনত হয়। 


চাক্মাগণ উপজাতি রূপে গণ্য নহে 


| বৃটিশ শাসনের সময় চাক্মা জাতির সংখ্যা অতি অল্পতা 
হেতু চাক্মাদিগকে উপজাতি রূপে আখ্যায়িত করা হয়; যদিও 
তারা অতীতের এক উন্নয়নশীল সুসভ্য পূর্নাঙ্গ ও বৃহৎ জাতি ছিল। 
চাক্মাদের “উপজাতি' আখ্যায়িত করা চাক্মা জাতির ইতিহাসের 
_নিরীখে মহা অন্যায় এবং একটা পূর্নাঙ্গ জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন 
করার লক্ষে অপপ্রচারের সামিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৯লা জানুয়ারী 
হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার শাসন কর্তার বাসস্থান চন্দ্রঘোণা হতে 
রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন রানী কালিন্দী বর্তমান 
কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পারে পুরাতন জলমগ্রু রাজবাড়ী যে স্থানে 
স্থানান্তর করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেন্ট আইন পাশ করে 
শাসন বহির্ভুত অঞ্চল শাসনের জন্য যেসব বিধি ও নির্দেশ 
প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয় তা" স্বপরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে 
অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্ধাম জেলার 
অধিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জাতিদের স্বভাব সুলভ সরলতা ও সামাজিক 
আচার অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্রতা হেতু এই জেলাকে উপজাতীয় এলাকা 
রূপে শাসন বহির্ভূত অঞ্চলভূক্ত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাতে 
(১) চাক্মা সার্কেল (২) বোমাং সার্কেল (৩) মং সার্কেল নামে 


নক তরি নিা 

রাজ্যকে বিভক্ত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপিল করলেও ১৮৭০ 
খৃষ্টাব্দে ইহা অগ্বাহ্য করা হয় । যদিও সে প্রস্তাব ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১লা 
সেপ্টেম্বর অনুমোদন লাভ করে কিন্তু তার পূর্বেই এটি অনুমোদনের 
সাপেক্ষে জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হতে 
: কার্যকরী করতে থাকেন । ফলে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ ভাগ 
বোমাং সার্কেল নাম দিয়ে বোমাং রাজ বংশকে এবং উত্তর ভাগ মং 
সার্কেল নাম দিয়ে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট মংরাজ বংশকে বষ্ঠন করে 
দেয়া হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল, চাক্মা রানী কালিন্দীকে 
অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তার ক্ষমতা খর্ব করা। 
ক্যাপ্টেন টমাস হার্বাট লুইন চাক্মা রাজার আয়ের বেশির ভাগ 
এবং আয়ের মুখ্য পথ গুলিকে নিজের আয়ন্বে আনয়ন করেন ও 
যাবতীয় শাসন ক্ষমতা হতে রাজাকে বঞ্চিত করতঃ সীমাবদ্ধ শাসন 
কার্ষের দায়িত্‌ প্রদান করেন। শুধু জাতীয় বিচারাদির ক্ষমতা দিয়ে 
চাক্মা রাজার অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা খর্ব করা হয়। তিনি চাক্মা 
রাজাকে. রাজা উপাধির পরিবর্তে হীন প্রতিপন্ন ব্যঞ্জক চীফ উপাধি 
দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ক্যাপ্টেন রানী কালিন্দীকে চাকার উপর স্থিত 
একটি পতঙ্গের সহিত তুলনা করেছেন অর্থাৎ গাড়ীর চাকার উপর 
স্থিত একটি পতঙ্গকে যেমন যে কোন মুহুর্তে দলে পিষে নির্মূল করা 
যায় তদ্রপ রানী কালিন্দীকেও যে কোন মুহুর্তে নিম্পেষণ করা 
যায়। তিনি রানীকে রাজানগরে থেকে হিন্দু বাঙ্গালীর পরামর্শে : 
চলতেন বলে সন্দেহ পোষণ করতেন। সে জন্য পরবর্তীকালে 
রাঙ্গুনীয়ার রাজানগর হতে রাজধানী রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরের 
আদেশ দেয়া হয়। . 
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চাক্মারা অন্য জাতিতে মিশে গেছে। 


উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে জানা যায় যে- চাক্মা জাতির 
ব্রহ্ধদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন শাখা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মবাসীদের সঙ্গে, 
শ্যামদেশে অবস্থানরত শাখা শ্যামবাসীদের সঙ্গে এবং কম্বোডিয়ায় 
বসবাসকারী শাখা খমেরদের সঙ্গে মিশে গেছে। এছাড়া চাক্মা 
নগরে গমনাগমন করতেন । এরপর সমস্ত কালাবাঘা রাজ্য ত্রিপুরার 
মহারাজ অধিকারভূক্ত করলে গমনাগমন রহিত হয়। ফলে, 
তথাকার চাক্মাগণ স্বজাতীয় রাজার অভাবে ত্রিপুরা মহারাজের 
অধীনে থেকে ক্রমে ক্রমে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিজেদের অস্তিত্ব 
হারিয়ে ত্রিপুরা জাতিতেই পরিণত হয়। বর্তমান থাইল্যাণ্ড ও 
কম্বোডিয়ায় অবস্থান রত চাক্মাগণ চাক্মা জাতির এক বিরাট অংশ 
বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। চাক্মা জাতিভুক্ত চাক, দৈনাক, তথা 
তংচঙ্গ্যাগণ সুদীর্ঘকাল থাইল্যাণ্ত, কম্বোডিয়া ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান হেতু মূল চাক্মা জাতির সহিত 
যোগাযোগ ও সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছে তা” সত্য; কিন্তু, তাদের 
আকৃতি, গঠন, পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন- মেয়েদের মাথার খবং, 
বাধনী, অলংকার, সামাজিক জীবন-যাপন প্রণালী চাক্মা জাতির . 
সহিত এক প্রকার হু-বহু মিল রয়েছে। বিজাতীয়দের সঙ্গে বহু 
শতাব্দী অবস্থান হেতু তাদের ভাষায় বহু সংখ্যক বিজাতীয় ভাষার 
শব্দ মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। অপর দিকে চাক্মা জাতির মূল ভাষার 
সঙ্গে বহু বাংলা ভাষার শব্দ ঢুকে পড়েছে । ফলে, বিভিন্ন দেশে 
অবস্থানরত চাক, দেনাক তথা তংচঙ্যাদের ভাষার সঙ্গে চাকমাদের 
ভাষার অনেকটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বর্তমান শিক্ষিত 
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চাক্মাদের কথারার্তার সহিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাকমাদের অনেকটা 
ভাষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- চাক্মাদের সমাজে দেখা 
যায় কতকগুলি শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বড় ভগ্মীকে দিদি ডাকে । 
হয়। নিজের মাতার ছোট বোনকে চাক্মা ভাষায় ডাকা হয়; "মুঝি' 
কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা “মাসীমা” বলে ডাকে; আরো বাপের বড় 
ভাইকে চাক্মারা 'জিধু* বলে ডাকে কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা বলে 
'জ্যোঠা বাবু" বলে ডাকেন। বাপের ছোট ভাইকে চাকমা ভাষায় 
-"হান্কা” বলে; শিক্ষিত লোকেরা বলেন 'চাচা”। মা-বাপের পিতা- 
লোকেরা ডাকে 'নানা-নানী বা দাদা-দাদী' বলে। এমতাবস্থায় : 
শিক্ষিত লোকেরা নিজস্ব (চাক্মা) ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা 
ব্যবহার করে নিজের জাতীয় ভাষাকে বিলুপ্ত করছে এবং জাতির 
মহাপরিহানি ঘটাচ্ছে । 


রাভিনা ভা রর 
যেমন- তুই হুধু যেবে? (চাক্মা)। তয় কোট যোয়া? (অসমীয়া)। 
মুই ন যেম (চাক্মা)। মই না যাম (অসমীয়া)। ইত্যাদি । এতে 
মনে হয়, অসমীয়ারা অতি প্রাচীন কালে সূর্য বংশ ও ক্ষত্রিয় জাতি 
রাজবংশ হতে শাক্যবংশোদ্ভব হয়েছে । অর্থাৎ কোন এক সময়ে 
অসমীয়া ও চাক্মারা একই জাতি ছিলেন এবং কোন কারনে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া সেই শাক্য বংশধর রাজা 
চম্পক কলির শাসনাধীন শাক্যগণ বর্তমানে চাকমা জাতি নামে 
রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায় চাক্‌মারা এক স্থান 
হতে অন্য স্থানে, এক রাজ্য হতে অপর রাজ্যে বসতি স্থাপন 
করেন। তবে, বহু শতাব্দী হতে বর্তমান পর্যন্ত বৃহত্তর পার্বত্য 
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চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করতেছেন ।.বর্তমান পার্কত্য অঞ্চলে এসে 
জাতির বহু লোক পূর্ববস্তী অবস্থানে ও রাজ্যে থেকে যেতে বাধ্য 
হয়েছেন এবং সেই সমস্ত স্থানের ও রাজ্যের দেশবাসীদের সঙ্গে 
মিশে গেছেন অথবা ভিন্ন জাতি রূপে পরিচিতি লাভ করেছেন৷ যার 
কারনে, বর্তমান চাক্মা জাতি অত্যন্ত সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। 
বর্তমান কম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ব্রক্মদেশে বসতি শান ষ্টেট্‌, কেচিন 
টেট, কায়া স্টেট, বমু প্রভৃতি অঞ্চলে চাক্মা ভাষা-ভাষী, আকৃতি, 
গঠন ও প্রকৃতি সম্পন্ন বহু লোক দেখা যায়- যারা আদিতে চাক্মা 
জাতির অংশ ছিলেন। এমনকি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা হতেও 
বহু চাক্মা পার্বত্য ত্রিপুরা, মিজোরাম, বিহার প্রদেশ ও অরুনাচল 
রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ) 

' শাকালিয়া রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না; কেবল মাত্র 
একটি কন্যা। তার নাম শ্রী মানেকবি। এই সময় চাক্মা জাতির 
সহিত মগের ঘোরতর যুদ্ধ চলেছিল। বাঙ্গালী সর্দার নামে তখন 
এক ব্যক্তি শাকালিয়া রাজার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালী 
করতেন বলে তার নাম বাঙ্গালী * সর্দার । শাকালিয়া রাজা বাঙ্গালী 
সর্দারের সঙ্গে স্বীয় কন্যা মানেকবির বিবাহ দেন। তিনি বাঙ্গালীর 
সঙ্গে মিলে মগের সহিত যুদ্ধ করেন। যে মগেরা মগ রাজ্যে 
অর্থাৎ পূর্বের মগরাজা (রাজা ন্যাচিং) চাক্মা সৈন্যবাহিনীর 
সহায়তায় আরকানের রাজা হয়েছিলেন। পরে মগ রাজার বিশ্বাস 
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পর দৌহিত্র সূত্রে বাঙ্গালী সর্দার রাজ্য লাভ করেন। এরপর তদীয় 
₹শধরগণ পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে নয় জন রাজ! রাজত্ব করেন। 'থা- 


১। মাদালিয়া ২।' কমল চেগে ৩। রতুগিরি ৪। ফেল্যা 
ধাবেং ৫। চক্রধন ৬ | সেরমত্যা ৭। অরুন যুগ ৮। সূর্য্জিত ও 
৯। চন্দ্রজিত। চাক্মা লিপিতে লিখিত “রাজনামায়” এই নয় জন 
রাজাকে বাঙ্গালী সর্দারের পুত্র বলে লেখা হয়েছে। তা" সত্য নয়; 
কেননা, মগের সহিত চাক্মা-বাঙ্গালী সৈন্য সম্মিলিত যুদ্ধ ৪৮০ 
মঘীতে ঘটে, আর চাক্মা রাজ অরুন যুগের সহিত আরকান রাজ 
মেঙ্গাদির যুদ্ধ ৬৯৫ মঘাব্দে সংঘটিত হয়; সুতরাং, উভয় যুদ্ধের 
ব্যবধান ২১৫ বৎসর হয়। এই ব্যবধান কালের মধ্যে নয় জন 
রাজার রাজস্ব কাল গত হয়েছে। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, রাজা 
অরুন যুগ বহুকাল রাজত্ব করার পর রোয়ং রাজা মেঙ্গাদি বহু সৈন্য 
সামস্ত লয়ে চাক্‌মা রাজধানী অবরুদ্ধ করেন (৬৯৫ মঘাব্দ)। চাক্মা 
রাজা অরুন যুগ দু'তিন দিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে পরিশেষে 
পরাভূত হয়ে তিনজন রানী, তিনটি পুত্র ও দুই কন্যাসহ বন্দী হন। 
আরকানাধীশ্বর বিজিত চাক্মা রাজধানী হতে বহু হস্তী, অশ্ব, বহু 
মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার চাক্মা 
প্রজাকে ধরে এনেছিলেন। পরে বল পূর্বক চাক্মা রাজকন্যাকে 
বিবাহ করেছিলেন। 
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 চাক্মাদের ধর্ম পরিহানির কারণ 


প্রাচীন যুগের বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ বিলুপ্ত হলেও বর্তমানে যে 
(অনুপসম্পন্ন শ্রামণের) দ্বারাই এ সকল ধর্ম-কর্ম অর্থাৎ পৌরহিত্য 
কার্য সম্পন্ন হত। পূর্বের রাউলী সম্প্রদায় গ্রামের বহির্ভাগে 
দূরবর্তী অরন্য কুটির বা বিহার নির্মাণ করে সেখানে বাস করত 
যাতে লোকালয়ের সংস্পর্শে এসে সাংসারিক আবর্জনার মধ্যে মন 
কলুষিত হয়ে সাধনার ব্যাঘাত না ঘটে । ক্রমে রাষ্ট্র বিপ্লবে স্বজাতীয় 
“রাউলীগণ” বিহার ছেড়ে গৃহীর ন্যায় লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন। ক্রমে ক্রমে শীলাদি বিহীন হয়ে কেবল ব্রন্গচর্ষ্য 
পালনকারী সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় যাবতীয় গাহস্থ্য কার্ধ্য করতে 
লাগলেন. এমতাবস্থায় মহাযানী থর বা ঠাকুরের বুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে 
কোন শিক্ষা বা জ্ঞান ছিল না। তারা শুধু কয়েকটি আখর তারার 
ফারেত বা মন্ত্রপাঠ করে ধর্মের কাজ শেষ করে ফেলতেন। বৌদ্ধ 
ধর্ম ব্যাখ্যা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হীনযান ধর্মের 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও সে সময়ে ভিক্ষুরা শুধু সূত্রপাঠ করে ধর্মীয় কাজ 
সম্পন্ন করতেন ৷ ধর্ম সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা কারও পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। চাক্মা রাউলীরা যে ধর্ম গ্রন্থ থেকে মন্ত্র পাঠ করতেন 
তাকে ধর্ম আখর তারা বা শুধু আখর তারা বলা হয়। বুদ্ধ ধর্মের 
এই অবস্থায় কারও ধর্ম চেতনা ছিল না। 

রাজা বিজয়গিরির রাজতৃকালে গণক শ্রেষ্ঠ (১) অড়া রাউলী 
প্রুবজ্যা গ্রহণ করে মহাযানী বৌদ্ধ থর বা ঠাকুর হয়ে ধর্ম প্রচার 
করতে লাগলেন। রাজ দরবারে গণকাণার্ধ্য অড়া ব্যতীত আরও 
একজন মগ গণক রেখেছিলেন। মগ গণক চাকমা গণক অড়াকে 
জব্দ করবার উদ্দেশ্যে নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। যেন অড়ার 
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প্রথম আসন লাভ .করতে পারে। এভাবে মগ প্রজাগণ সহ নানা 
প্রদর্শন করেন এবং অড়া মনের দুঃখে সুদূর অরণ্যে ধ্যান করতে 
প্রস্থান করেন এবং মুড়িগাঙে সাধন সিদ্ধি প্রভাবে প্রস্তর মুর্তি ধারণ 
করে নির্বান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী রাউলীগণ বিজয়গিরির 
মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্থানে সাধন সিদ্ধি করতে লোকালয় পরিত্যাগ 
করেছিলেন। . 

কথিত আছে- যেমনঃ (২) ফড়াচেং রাউলী ধুরুং খালের 
পারে এক গভীর বনে ধ্যান সিদ্ধি লাভ করে দুঃখমুক্তি লাভ করেন। 
অদ্যাবধি ফড়াচেং রাউলীর নামে লোকে পূজা করে থাকেন । (৩) 
চান্দর্ধ্যা রাউলী বর্তমান চন্দ্রঘোনার গভীর বনে ২৮ হাত বড় একটি 
শিমুল গাছের নীচে ধ্যান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে মুক্তি লাভ 
করেন। সেই শিমুল বৃক্ষটি ব্রিটিশ সরকার কেটে ফেলে দেন। 
চান্দর্য্যার নামে সেই স্থান হয় “চন্দ্রঘোনা” । (৪) শিবচরণ রাউলী 
বড়গাঙে সীতা পাহাড়ের পূর্বান্তে এক গভীর বনে সাধনা করে 
গৌয়াই মুর্তি ধারণ করে নদীর গর্ভে প্রবেশ করতঃ" মুক্তিলাভ 
করেছিলেন। তারই নামানুসারে সেই: স্থানের নাম “চিৎমরম্‌”। 
সম্ভবতঃ “শিবমরং শব্দ রূপান্তর হয়ে “চিত্মরং' হয়েছে। (৫) 
দাকুপ্যা রাউলী চেঙ্গী মহাপ্রগমের শাখা কাবুক ছড়ির এক পাহাড়ের 
উপর ধ্যান সমাধিতে সিদ্ধি লাভ করে মুক্তি লাভ করেছিলেন । 
অদ্যাবধি সেই পাহাড়ের চুড়ার নাম দাকুপ্যা ফড়াচুক নামে রয়েছে। 
(৬) বদল্যা রাউলী যে স্থানে ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন 
বর্তমানে সেই স্থান বদল্যাচ্ক নামে খ্যাতৃ। (৭) বসন্দর রাউলী 
মহাপ্রম  টেঙাছড়িতে যোগ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁর 
নামানুসারে সেই স্থানকে বসন্দর চুক বলা হয়। বর্তমানে বটগাছ 
চুক নামে পরিচিত। (৮) হাড়ভাঙ্গা রাউলী টেঙাছড়ির থুম (শেষ) 
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পাহাড়ে তিনি এক বিহার নির্মাণ করে হাতে কলমে বুদ্ধের বানী 
অনুবাদ করে চাকমা ভাষায় লিখে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে 
লাগলেন। প্রতিদিন বহুলোক তার কিয়াঙে উপস্থিত হয়ে ভগবান 
: বুদ্ধের বানী আখর শাস্ত্র মহাযানী ধর্ম কথা শুনতেন। এমনকি 

অনেকেই সে বিহারে রাত্রি যাপনও করতেন। কথিত আছে- 
আশ্চর্যের বিষয় যে, কিয়াঙে মাত্র হাড়ভাঙ্গা রাউলী থাকতেন এক 
শিষ্য নিয়ে। কিন্তু, এত অন্ন, বস্ত্র, ব্যঞ্রনাদি তথায় উপস্থিত 
লোকদের. যা" দরকার কিভাবে কোথা হতে আসত তা" কেউ 
জানতে পারত না। বর্তমানে সে স্থান হাড়ভাঙ্গা তাড়েং নামে 
পরিচিত। তৎকালীন কবিগণ একটি গান বা ছড়া রচনা 
করেছিলেন। 
ছড়া আগেরে লোরী কিয়ঙ, বৌ-ঝিও ন দেলং, 
তোনে-পাদে ভাত খেলং, ধুন্দা-সুপারী বেক খেলং। 
কাবড়ে-চুবড়ে ঘুম গেলং, হন্না দিলঘী ন দেলং, 
ধর্মহধা শুনিলং, মনঅ্‌ শান্দিয়ে ঘরত ফিরিলং। 

এই হাড়ভাঙ্গা রাউলীর শিষ্য কদেয়্যা রাউলী, চান্দ্যা রাউলী 

ও ঠাগুয়্যা রাউলী নামে এই তিনজন সেই হাড়ভাঙ্গা তাড়েং কিয়াঙে 
রাউলী প্রবূজিত হয়ে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম আখর শাস্ত্র মুখস্থ করে 
চাক্মা ভাষায় এবং চাক্মা বর্মালায় লিখে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে 
প্রচার করেন। ফলে চাকৃমাদের সমাজে বহু মহাযানী ধর্ম বিস্তার 
লাভ করে। তাঁদের শিষ্য ঘধরা রাউলী, থান রাউলী, খুদা রাউলী ও 
চান রাউলীদের নামে রাউলী রাস্তা, রাউলী পুল, রাউলী হাট, 
রাউলী দিঘী, রাউলী পুকুর, রাউলী মাঠ, রাউলী ভিটা এবং রাউলী 
ঘাট প্রভৃতি নিদর্শন অদ্যাবধি সাক্ষ্য বহণ করে। 
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আনক্যা চাক্মা ও রোয়াঙ্যা চাক্মা 


চাক্মা জাতির মধ্যে যারা রোয়াঙ্যা বা আরকান প্রদেশে 
রইল তারা 'রোয়াঙ্যা চাক্মা বা তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা এবং যারা চট্টগ্রামে 
এসে বসবাস শুরু করল তারা “আনক্যা চাকমা” নামে অভিহিত 
হন। বলা বাহুল্য, চট্টগ্রাম প্রদেশকে তখন আরাকান বাসীরা আনক 
বলত। আরকান প্রদেশবাসী চাক্মারাই মূল চাক্মা বলে দাবী 
- করেন। মূলতঃ উভয় জাতিই শাক্যবংশীয় মূল চাকুমা জাতি অর্থাৎ 
উভয়ই এক জাতি । রাজা থৈন সুরেশ্বরী ক্রমে ক্রমে কদমতলী বা 
আলীকদম নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। আলীকদম স্থানে 
রাজধানী স্থাপিত হলে অবশিষ্ট চাক্মাগণ বা তণ্চজ্যা বা রোয়াঙ্যা 
অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজা থৈন সুরেশ্বরী মগের সঙ্গে 
ঘোরতর যুদ্ধ করে মগদিগকে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধ 
“টনমুরিগাঙের” যুদ্ধ বলে খ্যাত। এখানে পাথরী কিন্লা (প্রস্তর দুর্গ) 
প্রস্তুত করে চাক্মা রাজা থৈন সুরেশ্বরী দুর্দান্ত মগরাজাকে পরাভূত 
করেছিলেন। রন পাগালা নামে চাক্মা রাজার একজন যুদ্ধ বিশারদ 
সেনাপতি ছিল। রন পাগালার বংশধরেরা এখনো বরুয়া গোজাই 
আছে। 


রাজা থৈন সুরেশ্বরীর নামানুসারে সেখানে নদীর নাম 
শতাব্দী কাল যাবৎ সুখে শান্তিতে প্রজা পালন করেছিলেন । রাজা 
খৈন সুরেশ্বরীর ভগ্নি ভেরলী রাজা লক্করকে বিবাহ করেন। এ লক্কর 
হতে লক্কর বা লক্র গোজা উৎপত্তি হয়েছে। (লালচাদ দেওয়ান 
[দেও নদী পেচারতল বুদ্ধগ্রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাতা] হলেন ভেরলী . 
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গোমী)। রাজা থৈন সুরেশ্বরীর একমাত্র পুত্র দ্বিতীয় জনুকে (মগেরা 
বলে “চনুই') রাজ্য ভার অর্পন করে অমর ধামে প্রস্থান করেন। 
রাজা জনু কিছুকাল স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করবার পর মঘ রাজা 
বহু সৈন্য লয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন । চাক্মা রাজা জনু মঘ রাজাকে 
দু'টি হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য উপটৌকন প্রদান করে তুষ্ট করেন। 
চাকমা রাজা দ্বিতীয় জনুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, রাজেম্বি ও 
সাজেঘি নামে দু'টি কন্যা রেখে অপুত্রক অবস্থায় তিনি পরলোক 
গমন করেন বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়। রাজার প্রধান 
সেনাপতি ভূত্রুয্যা বা বুড়া বরুয়ার সহিত প্রথমা কন্যা রাজেম্বির 
বিবাহ হয়েছিল বলে জানা যায়। দ্বিতীয়া কন্যা সাজেম্বির সহিত মগ 
রাজার বিবাহ হয়। কথিত আছে- দ্বিতীয় জনু রাজার মৃত্যুর পর 
দৌহিত্র সূত্রে ভূত্ুয্যা বা বুড়া বরুয়া রাজ্য লাভ করেন । বাবু বঙ্কিম 
চন্দ্র লিখিত সমসাময়িক ইতিহাসে ১৫৩ পৃষ্ঠায় “মোন কধা” নামক 
সাময়িকী ১৩৯৭ বাংলা (১৯৯১ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশনায় “চাক্মাদের 
ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস” নামক প্রবন্ধে বাবু সুগত চাক্মা রাজা 
দ্বিতীয় জনুর সুদীর্ঘকাল রাজত্বের সময় আরও তিনজন নতুন চাক্মা 
রাজার সন্ধান দেন, যথাঃ_ ১। রাজা উপাখান ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দ ২। 
রাজা উদং ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ এবং ৩। রাজা কংহেলা গ্রু। ১৫৯৪ 
খৃষ্টাব্দ হতে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় রাজা কংহেলাপগ্রুর নাম 
হতে মনে হয় রাজা দ্বিতীয় জনু'কে বিভিন্ন নামে উত্থাপন করা 
করলে সন্দেহের উদ্বেক করে এরং ধারনা জন্মে যে- সে সময়ে 
তিনি ছাড়া আরও কমপক্ষে একজন বা দু'জন রাজা রাজত্ব করে 
উড চি জানা রাজা উদং ও 

. কংহেলাপ্রর নাম চাক্মা রাজ বংশের ইতিহাসে রাজা দ্বিতীয় 
হরি লা 
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নামগুলি কেউ উদঘাটন করতে পারেনি। তার উক্ত এঁতিহাসিক 
সম্বন্ধে বর্ণিত হল। 


তঞ্চঙ্যা চাকমা 


মঘ রাজা যে সকল চাক্মা প্রজাদের ধরে এনেছিলেন তারা 
পরে দৈনাগ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল । (তঞ্চঙ্গযা চাক্মাদিগকে 
মঘেরা দৈনাগ বলত । আরাকান প্রদেশে দৈনাগ পাড়া নামে একটি 
স্থান আছে। তঞ্চঙ্গ্াগণ বলে থাকেন, চাক্মারা রাজাসহ অগ্রে 
চট্টগ্রামে একদল এসেছিলেন । তারা আসার সময় পথের চিহ্‌ স্বরূপ 
কলাগাছ কেটেছিল। পরে অপর দল আসলে তারা দেখল, কাটা 
কলা গাছের দিগ্‌ বা আগা উঠেছে। তা” দেখে তারা সেখানেই রয়ে 
গেলেন। এজন্য মঘেরা তাদেরকে দৈনাগ বলে)। মগ রাজা চাক্মা 
রাজা অরুনযুগকে আরাকানে অবস্থানরত খ্যাং জাতির উপর 
আধিপত্য দান করেন । অরুন যুগের তিনটি পুত্র ষথা- ১। সূর্যজিত; 
মগেরা বলে চজু ২। চন্দ্রজিত; মগেরা বলে চৌগ্রু ৩। শক্রজিত 
মগেরা বলে চৌতু। এই তিনজন রাজপুত্রকে মগ রাজা তিনটি 
প্রদেশের শাসন কর্তা মনোনীত করেন। যথা- সুর্যজিতকে 
কিউদেজা, চন্দ্রজিতকে মিংদেজা ও শক্রজিতকে কংজা এই তিনটি 
প্রদেশের শাসন ভার অর্পন করেন। ইহা ব্যতীত অরুন যুগের 
মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিতকে ব্যবসায়ীদিগের নিকট হতে কর আদায়ের 
কাজে নিযুক্ত করেন। ঘাটের কর সংগ্রহ কারক বলে চাক্মারা বলত 
ঘাঘত্যা রাজা। সে সময়ে মংজা-্র নামক স্থানে ৭২৪ মঘীতে 
চাকমাদের অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়। ঘাঘত্যা রাজার এক পুত্র 


২৮111102101 
সূর্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১০৬ 


ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে কার্য ভার পেয়েছিলেন । কিন্তু, খাজানা 
নিয়ে গণ্-গোল্‌ করায় মগ রাজা এতে বিরক্ত হন। মগ রাজা 
ঘাঘত্যা রাজার পুত্রের প্রতি বিরক্ত হয়ে মংজাম্্র স্থান হতে তাড়িয়ে 
“কলাঠেং (কলাদিনী) নদীর কুলে চক্রদহ (চাক্যোই ধাহ) নামক 
স্থানে বাস করতে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু, মগ রাজার কন্যা 
একদিন ঘাট পার হওয়ার সময় ঘাঘত্যা রাজার পুত্রকে বিবাহ 
করবার উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবার জন্য পরামর্শ দেন। রাজ 
পুত্র প্রবজ্যা গ্রহণ করে যথাসময়ে প্রবজ্যা ত্যাগ করলে মগ রাজা 
তার কন্যাকে চাকমা রাজা ঘাগত্যার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। 
রাজপুত্র তখন হতে মৈসাং রাজা বলে খ্যাতি লাভ করেন। মৈসাং 
রাজার চারটি পুত্র ও একটি কন্যা । যথা- ১। মারিক্যা ২। কদম 
থংজা ৩। রদংসা ৪ থেন সুরেশ্বরী ও ভগ্নি ভেরলী। তৎকালীন 
চাক্মাগণকে মগেরা বড়ই উৎপীড়ন, করত, মৈসাং রাজা মগের 
সহিত স্ঙ্ধ গড়ার কারনে চাক্মাগণের ওজর-আপত্তি সব উপেক্ষা 
করতেন। চাক্মাগণকে মগদের বহু .লাঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য 
করতে হয়েছে। মৈসাং রাজার জৈষ্ঠ্য পুত্র মারিক্যা স্বজাতির দুর্দশা 
দর্শনে মর্মাহত হয়ে তারা মৈসাং রাজাকে পরিত্যাগ করে চট্টগ্রামে 
আসার জন্য মন্ত্রণা করল । এই সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত 
আছে। তারা একটি ছড়া বা গান রচনা করেছিল । যেমন- 


এলে মৈসাং লালস নেই, ন এলে মৈসাং কেলেস নেই। 

চল বাপ্‌ ভেই চল যেই, চম্পক নগর ফিরি যেই। 

ঘরত থেলে মগে পাই, ঝারত গেলে বাঘে খাই। 

মগে ন পেলে বাঘে খাই, বাঘে ন খেলে মগে পাই, ইত্যাদি 
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কাজেই, চাকমাগণ মগদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে 
মনে করল। কনিষ্ট রাজকুমার থৈন সুরেশ্বরী সহ মন্ত্রনা করে 
চট্টগ্রামের দিকে আসার জন্য সব ব্যবস্থা করতে 
লাগলেন । মগ রাজা এই সংবাদ শ্রবন করে বাধা প্রদানের জন্য 
একদল সৈন্য প্রেরন করলেন.। জোষ্ঠ রাজকুমার মারিক্যা সকলকে 
অগ্রসর হতে দিয়ে নিজে অসীম সাহসে মগ দিগের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধাবসানে বীর উপাধি লাভ করেন। এই ঘটনা 
৭৮০ মঘীতে সংঘটিত হয়। রাজপুত্র মারিক্যা শক্র নিধন করে 
প্রানত্যাগ করলেও মগেরা আর বাধা প্রদান করতে পারল না, 
সুতরাং, অপর তিন রাজকুমার বিনা বাধায় চট্টগ্রাম সীমানায় প্রবেশ : 
করেন। ১৪১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে রাজকুমারগণ প্রজাবৃন্দসহ চট্টগ্রামে 
আসার পর রাজা মৈসাংকেও চট্টগ্রামে আনা হয় এবং চট্টগ্রামে এসে 
রাজ্য স্থাপন করতঃ থৈন সুরেশ্বরী রাজা হয়েছিলেন। সেই সময় 
চাক্মাগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। 
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চাকমাদের ধর্ম সংস্কার ও মহাযান হতে 
হীনযান হওয়ার কারণ 


এখানে উল্লেখ্য যে- হীনযান পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের 
ব্রিপিটক শাস্ত্র পালি ভাষায় রচিত। মহাযান পন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
ধর্মশান্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হীনযান পন্থী ভিক্ষুগণ দশ 
পারমীতে বিশ্বাসী আর মহাযান পন্থী ভিক্ষগণ ছয় পারমীতে 
বিশ্বীসী। চাকমাদের ধর্মীয় গুরু রাউলীদের মহাযানী ধর্মশান্ত্ 
“আখর তারাগুলি” ব্রিপিটক হতে গৃহীত ও পালি ভাষায় রচিত। 
আখর তারাগুলির মধ্যে একটি তারার নাম দশ পারমী তারা । এতে 
প্রমানিত হয় যে, চাকমাদের মহাযান ধর্মীয় গুরু রাউলীগণ প্রাচীন 
কাল হতে মহাযান পন্থার. অনুসারী | পূর্বেই বলা হয়েছে চাক্মাদের 
মহাযান পন্থী থর বা রাউলীগণ রাষ্ট্রের বিপ্লবে ও বিভিন্ন উপদ্রবে 
' অরন্য বিহার ছেড়ে গৃহীর ন্যায় লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ 
ক্রমে শীলাদি বিহীন হয়ে পড়ল! চাকমা সমাজে মহাযান বৌদ্ধ 
ধর্মের এরূপ অধঃপতন হলে দেশে বৃদ্ধ ধর্মের দুরবস্থা দেখে বনু 
বিজ্ঞ লোক চাক্মা রানী কালিন্দীকে বুদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
অনুরোধ করেন। এর ফলে কালিন্দী রানী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
চাক্মাগণের ধর্মীয় সভ্যতা জাগরণের লক্ষে আরাকানের শ্রদ্ধেয় 
সারমেধ মহাথেরকে রাজানগরে আসার জন্য আহ্বান জানান । তিনি 
ধর্মের উন্নতির জন্য রাজানগরে মহামুনি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে 
ভিক্ষু সংঘকে দান করেন। সারমেধ মহাথেরো আরাকান থেকে. 
ভিক্ষুসংঘ আহ্বান করে রাজানগরে নিয়ে আসেন এবং কালিন্দী 
ঘের সাহায্যে সাতজন ভিক্ষুর উপসম্পদা দিয়ে ভিক্ষু সংঘ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার সময়ে চট্টগ্রামে ভিক্ষু উপসম্পদা দেয়ার. 


ূ্ধাবংশ ও চাকমা মি বিক ০৯ 


জন্য কোন স্থায়ী স্থল সীমা ছিল না, সে জন্য কালিন্দী রানীর 
প্রচেষ্ঠায় ও অর্থ সাহায্যে রাজানগরে সংঘরাজ সারমেধ মহাথের 
সহ ২৫জন শীলবান ভিক্ষু দ্বারা রাজানগরে সুমঙ্গল রত্বু সীমা নামে 
এক সীমা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য রানী 
বহু টাকা ব্যয় করে “বৌদ্ধ রঞ্জিকা” নামে এক ধর্ম গ্রন্থ বাংলায় 
ছাপিয়ে প্রজাদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বৌদ্ধ রঞ্জিকা 
ব্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত সংকলন । 

এরূপে চাক্মাদের সমাজে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্ত 
1র লাভ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে চাক্মাগণ হীনযান ও মহাযান 
উভয় ভিক্ষু-শ্রামণদিগকে সমভাবে সেবাপৃজা করে। রানী কালিন্দী 
মহাযানী ধর্মীয় শুরু রাউলীদের আখর শাস্ত্রে কি আছে তা” অবগত 
হবার চেষ্ঠা না করে আরাকানী ভিক্ষু ডেকে এনে হীনযান বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষিত হন। তার সময়ে বহু গুনী ও জ্ঞানী ভিক্ষু বা রাউলী 
ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রাউলী ধর্মের প্রতি অজ্ঞ হলেও 
অনেকেই আখর তারাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারতেন । তিনি হীনযান 
ও মহাযান উভয় ধর্মীয় ভিক্ষু এবং রাউলীগণকে ডেকে এক ধর্ম 
সভা বা সঙ্গীতি আহ্বান করতে পারতেন এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের 
শাস্ত্র “আখর তারা গুলিতে কি গুঢু তত্ব নিহিত আছে তা” জ্ঞাত 
হওয়ার সুযোগ হত এবং এতে নিহিত সত্যগুলি সুবিন্যস্ত করা 
যেত। তার রাজত্বকালে ব্রহ্মের রাজা মিনডন মিনহ্‌ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 
মান্দালয়ে এরূপ মহা ধর্মসভা আহ্বান করেন । কিন্তু, রানী কালিন্দী 
মহাযান ধর্মীয় গুরুকে অবহেলা করে হীনযান ধর্মগুরুর আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। অথচ মহাযান ধর্ম গুরুগণও চাকমাদের আদি ধর্মীয় 
গুরু ছিলেন । বঙ্গ ভাষায় রামদাস সেনের “বুদ্ধদেব” ও পরিশেষে 
মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের “বুদ্ধদেব” 
্রন্থখানির প্রভাব প্রভূত বিস্তার লাভ করে। বড়ুয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে 
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সংঘরাজ চন্দ্রমোহন মহাস্থবির, কর্মবীর কৃপাচরণ ও ধর্মবংশ 
মহাস্থবিরগণের কার্যাবলী চাক্মা সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
পালি শিক্ষা প্রভাবে সেই দুর্বোধ্য সূত্র গুলির এবং চাক্মা জাতির 
প্রাচীন ধর্মশান্ত্ব আখর তারা ও ধর্মোদঘাটন করা সম্ভবপর হয়। 
এই সময়ে চাক্মা জাতির মধ্যে দীননাথ ভিক্ষু ওরফে 
বরমিত্র ভিক্ষু রাজগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কান্টলী নিবাসী 
পুনংচান ভিক্ষু ওরফে বিজ্ঞানানন্দ ভিক্ষু এবং আরো কয়েকজন 
ভিক্ষু ধর্ম সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন ৷ এদের পরে বিদ্যোৎসাহী 
কালাচোখা নামে জনৈক চাক্মা যুবক ভিক্ষু হয়ে জ্ঞানরত্ব নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন! তিনি সিংহলের বিদ্যোদয় কলেজে প্রায় 8/৫ 
বৎসর কাল অধ্যয়ন করে হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ 
করতঃ স্বজাতির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন! 
বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে কর্মবীর কৃপাচরণ মহাস্থবির, গুণলংকার 
মহাস্থবির এবং বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির 
. প্রভৃতির কার্যাবলী শুধু বঙ্গদেশে নয়; সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ ভাব 
জাগ্রত করেছিল! বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা হতে “জগণ্জ্যোতি” নামক 
পত্রিকা প্রচার হওয়ায় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এক নতুন যুগের সূচনা 
করেছিল । .ধর্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাক্মা-বড়ুয়া জাতি শিক্ষা 
বিষয়েও অনেক দূর অগ্রসর হল । এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানে 
স্থানে হীনযান বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। গৃহীগণও বুদ্ধের অমৃত 
বানী শ্রবন করে পূর্বের কুসংস্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, দূরীভূত করেন। এই 
মহামান্য চাক্ম রাজা ভূবন মোহন রায় বাহাদুরের অক্রান্ত প্রচেষ্টা, 
এরপর পালকধন নামক জনৈক চাকমা যুবক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে 
প্রিয়রতু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করে 
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মাইনীর বোয়ালখালী রাজবিহারে প্রায় এগার বৎসর কাল অবস্থান 
করতঃ চাকমা জাতিকে ধর্ম শিক্ষা ও ১০/১২ জন চাক্মা বালকের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন । তদীয় উপদেশে মাইনী বাবুছড়া মৌজার 
হেডম্যান ধনাঢ্য অবিরত চন্দ্র কার্বারী একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করে তথায় বুদ্ধমুর্তি স্থাপন করেছেন । চাক্মা জাতির আরও সসম্্রান্ত 
আনন্দ মোহন তালুকদার প্রবজ্যা গ্রহণ করতঃ আনন্দ ভিক্ষু নাম 
ধারণ করে হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন । তার চেষ্ঠায় ও 
উপদেশে বুউগোঝা ক্ষান্তিবর ভিক্ষু পাহাড়তলী মহামুণি পালিটোল 
58 4717 
বিমলানন্দ ভিক্ষু বিদ্যারতুব সুত্রের আদ্য-মধ্য, বিনয়ের আদ্য-ম 

চি 
প্রচার করেন। এতদ্যতীত মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্য শীলানন্দ 
ভিক্ষু, রাঙাচান ভিক্ষু, রত্ুজ্যোতি ভিক্ষু, উদয়ানন্দ শ্রামণের, 
দেবানন্দ শ্রামণের এ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের 
আদর্শ হল বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শ । পাকিস্ত 
, শন স্বাধীন হওয়ার পর চাকমা সমাজে হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব, 
বিস্তারে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রেখেছেন চাকমা কুলোস্তব 
পরম কল্যাণমিত্র আর্ধ্যশ্বাবক, বৌদ্ধ জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিঙ্ক, 
জীবন্ত অরহত শ্রদ্ধেয় বনভান্তে (সাধনানন্দ মহাস্থবির)! অন্যান্য 
ভিক্ষুদের তুলনায় তার জীবনাদর্শ সম্পূর্ন ভিন্ন। তার আবির্ভাবে 
বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে নব দিগন্ত সুচিত হয়। পার্বত্য 
চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ইতিহাসে বৈপ্রবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি 
১৯২০ সালের ৮ই জানুয়ারী, রবিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 
দুর্লভ প্রবজ্যা ও শুভ উপসম্পদা লাভ করেন যথাক্রমে ফাল্গুনী 
পূর্নিমা, ১৯৪৯ ইংরেজী ও ১৯৬১ ইংরেজীতে । তিনি কর্নফুলীর 
পাড়ে ধনপাতার অরন্যে সুদীর্ঘ ১২ বৎসর সাধনা করার পর 
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দীঘিৎালায় চলে যান। তথায় বহু বৎসর অবস্থানের পর ১৯৭০ 
ইংরেজীতে লংগদুর তিনটিলায় আগমন করেন এবং রাঙ্গামাটিবাসী 
ও রাজ পরিবারের আকুল প্রার্থনায় ১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটির 
রাজবন বিহারে চলে আসেন । তিনি রাজবন বিহারে আসার পর 
পুরোদমে তার ধর্ম প্রচারাভিযান শুরু করেন । তিনি বৌদ্ধ নর-নারী 
_ ছাড়াও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিকটও অতীব শ্রদ্ধার পাত্র । জাতি-ধর্ম- 
বর্ন নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেনীর অসংখ্য নর-নারী তার অপরিসীম 
করুনায় উপকৃত ও ধন্য হয়েছেন। তার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে ও 
: উর 4 155 
আসে। ধর্মের নামে রক্তপাত, নানা কুসংস্কার ও মিথ্যাদৃষ্টি চাকমা 
সমাজে বর্তমানে এপগুলি_অনেকাংশে নির্মূল হয়েছে। তার সংস্পর্শে 
এসে শত শত নারী-পুরুষ বৌদ্ধ ধর্মকে জানতে ও চিনতে সক্ষম 
হয়েছে। শীল পালনে ও দান কর্মে উড্ভদ্ধ হয়েছে। তার ও তার 
শিষ্যমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত বিহার গুলিকে সচরাচর বনবিহার 


বলা হয়। রাজবন বিহার ছাড়াও বর্তমানে পার্বত্য চট্টথ্া ও এর 


বাইরে ৫০টির অধিক এরূপ শাখা বনবিহার আছে। বর্তমানে 
শ্রদ্ধেয় বনভান্তের শিষ্যমগ্ডলীর সংখ্যা (৫) পাচ শতাধিক। অত্যন্ত 
পরিতাপের বিষয় যে, বার্ধক্যের কারনে তিনি বর্তমানে কোথাও 
ফাঙে যেতে পারেন না। তার বর্তমান বয়স ৮৬ বৎসর 
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চাক্মা তথা পাহাড়ী আদিবাসীদের উপর গণহত্যা 


১। ১৯৯২সালে লোগাঙে কয়েকটি চাক্মা গ্রামে গণহত্যা করা হয়। 


২। ১৯৭৮ সালে ২৫শে মার্চ কাউখালী উপজেলার কমলপতি 
রামের বৌদ্ধ মন্দিরে গণহত্যা করা হয়৷ 

৩। ১৯৮৪ সালে ৩১শে মে বরকল উপজেলার ভূষণ ছড়া গ্রামে 
গণহত্যা করা হয় । 

হিজাব রা বারতা 
৫। ১৯৯২ সালে খাগড়াছড়ি জেলায় পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি 
চাক্মা খ্ামে গণ হত্যা করা হয়। 

৬। ১৯৯২ সালে ১৩ই অক্টোবর, দিঘীনালা ২৮নং রেংকার্যা 
মৌজায় গণহত্যা করা হয়। ্‌ 

৭।. ১৯৯৩ সালে রাঙ্গামাটি জেলায় নানিয়ারচর উপজেলার 
নানিয়ারচর বাজারে চাকমাদের উপরে গণহত্যা চালানো হয় । 

৮। ১৯৮৯ সালে লংগদু এলাকাবাসী অনিল চেয়ারম্যান পাড়ায় 
গণহত্যা চালানো হয়। এর নির্দিষ্ট তারিখ জানা নাই। আরও বহু 
স্থানে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। এসময়ে রাজা দেবাশীষ রায় 
চাকমাদের রাজশক্তি বা সামরিক শক্তি না থাকায় প্রজাদের রক্ষা 
করতে পারেননি । 
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ষষ্ট অধ্যায় . 
রাজা সিরিত্তমার রাজতৃকাল 
বর্তমান চট্টগ্রাম খৃষ্ীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তম 
যুক্ত নহে অর্থাৎ তখন চট্টগ্রাম স্থানটি নামকরণ হয় নাই। অষ্টম- 
নবম শতাব্দীতে নবপগ্তিত বিহারে উন্নতির সময়ে এর আশে পাশে 
বহু বৌদ্ধ মন্দির বা চৈত্য নির্মিত হলে একে চৈত্যগ্রাম নাম দেওয়া 
হয় এবং দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এই চৈত্যগ্রাম শব্দ হতে 
বর্তমান চট্টগ্রাম শব্দের উৎপত্তি। প্রকৃত পক্ষে চৈত্যথাম হতে 
চট্টগ্রাম নাম হয়েছে। রাজা সিরিত্তমা কেবল রাজনীতিতে পপ্তিত 
ছিলেন তা" নহে, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মশান্ত্রেও প্রচুর 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন । রাজা নিজে শীলবান ও বিদ্বান ছিলেন 
তাই, রাজ্যের মধ্যে চুরি-ডাকাতি, ব্যাভিচারী, প্রাণী পীড়ন, মিথ্যা 
ভাষণ, মদ্যপান ইত্যাদি নিবারণ করে দিয়েছিলেন এবং সর্বদা 
বিদ্বাগণের সহিত বিদ্যা ও ধর্মালোচনা করতেন । তিনি রাজা 
বিজয়গিরির দেহাবশেষের উপর একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন। এ মন্দির একটি পর্বত শৃঙ্গে অবস্থিত । পর্বতের নাম 
“বিজয়গিরি পর্বত” রাখা হয়। রাজা সিরিত্তমা সেই বিজয়গিরি 
পর্বতের পাদমুলেই রাজধানী সংস্থাপন করেন। রাজা সিরিত্তমা 
মণিধর নামক এক হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করে রাজ্যাভিষিক্ত হন। 
রাজা বিজয়গিরির রাজ্যাভিষেক উৎসবের সময় ধ্ববলগিরি, মণিধর, 
সুমনধর ও গিরিধর নামক চারটি হস্তীকে সুন্দরভাবে সঙ্জিত করা 
হয়। সেই চারটি হস্তী হতে মণিধর নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে 
তিনি রাজা হন। চাক্মা জাতির ইতিবৃত্ত বহির ৫০ হতে ৫৪ পৃষ্ঠায় 
বর্নিত হয়েছে যে, রাজা সিরিত্তমা রতনপুর বর্তমান আভা, দুর্গাদি 
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বর্তমান সেম্ুইয়ে, আরকান, দুর্গাপত্তি, রামপত্তি বর্তমান রাম ব্র, 
চায়দক, মহোদাইন ও মানাং প্রভৃতি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার ট্রি 
সাধন করেন। তার পূর্বে সে সমস্ত প্রদেশ রাজ্যের শাসন নিকষ 
ছিল। খুষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ হতে পুরাতন খমেন 
সাম্রাজ্যের এক অংশে “দ্বরবত্তী” নামে এক চাক্মা রাজ্য স্থাপিত 
হয় এবং ৮৩৫ হুষ্টাব্দ হতে ১০০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা বিদ্যমান 
ছিল। ইহা বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত শ্যাম রাজ্যের 
বর্তমান থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণ অংশ বলে পরিচিহণ করা যায় এবং 
' পার্শ্ববর্তী মহোদাইন ও মানাং রাজ্য সিরিত্তমা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল 
বলে স্বীকার করা.হয়েছে। এই মহোদাইন ও মানাং রাজ্য বর্তমানে 
শ্যাম তথা থাইল্যাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত (সুখোদয় ও যোস অঞ্চল) 
আয়োটিয়া ও লান্না বোয়ার অঞ্চল, প্রাদেশিক রাজধানী চিয়েংমাই) 
এবং এতে তিনি বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। (৪৩/২৮ পৃষ্ঠা 
“চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস” 'প্রাণহরি 
* তালুকদার)। রাজা সিরিত্তমার পুত্র শরন্নামা, তৎপুত্র উলত্তমা, 
তৎপুব্র জনু, তৎপুত্র কমলজনু, তৎপুত্র উচ্চগিরি, তৎপুত্র 
একটি রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই সময় পর্যস্ত চাক্মারা 
কালাবাঘা রাজ্যের চম্পক নগরে গমনাগঘন করতেন। এরপর সমস্ত 
কালাবাঘা রাজ্য ত্রিপুরার মহারাজ অধিকারভূক্ত করলে গমনাগমন 
রহিত হয়। যারা চম্পক নগরে রয়েছিলেন তারা উত্তরকুল্যা চাক্মা 
এবং যারা দক্ষিণে এসেছিলেন তারা দক্ষিণকুল্যা চাক্মা নামে খ্যাত 
হন।. উত্তরকুল্যা অর্থাৎ (কালাবাঘা রাজ্যের চম্পক নগর বাসী) 
চাক্মাগণ রাজার অভাবে ব্রিপুরা মহারাজের. অধীনে থেকে ক্রমে 
ক্রমে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও নিজেদের অস্তিত্ হারিয়ে ত্রিপুরা জাতিতেই 
মিশে গেছে। রাজা মানেকগিরির পুত্র কমলযুগ, কমলযুগের পুত্র 
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মদনযুগ, তৎপুত্র জীবনযুগ, জীবনযুগের পুত্র রতুবগিরি, তৎপুত্র 
ধনগিরি, ধনগিরির পুত্র স্বর্ণগিরি। রাজা স্বর্ণগিরি সন্ন্যাসীর ন্যায় 
রাজকার্য পরিত্যাগ করে বিজন পর্বত গুহায় যোগ সাধনা করতেন । 
তথায় প্রস্তর খণ্ডে তার নাম লেখা রয়েছে। রাজা স্বর্নগিরি সম্বন্ধে 
বহু অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়। স্বর্ণগিরির পুত্র বুদ্ধাংগিরি। 
বৃদ্ধা্গিরি অতি বুদ্ধিমান নরপতি ছিলেন। রাজা বুদ্ধাংগিরির মৃত্যু 
হলে তৎপুত্র ধর্মগিরি স্বগৌরবে পিতৃ সিংহাসন অলংকৃত করেন। 
তিনি কুকী রাজ্য ও শ্যাম দেশ জয় করেন। তার পুত্র মনোরথ, 
তৎপুক্র অরিজিত, অরিজিতের পুত্র মৈমাংসা, তৎপুত্র কেবল, 
কেবলের পুত্র অরিন্দম । তৎপুত্র জ্ঞানানু, জ্ঞানানুর পুত্র শ্বেত্বৃত 
(মগেরা বলে “চৌতুযা” রাজা)। তার কোন সন্তান না থাকায় 
রাজ্যমধ্যে সকলে পরামর্শ করে জনৈক রাজ বংশীয় ব্যক্তিকে রাজ 
সিংহাসনে সংস্থাপন করেন। তার নাম দ্বিতীয় শাকালিয়া রাজা । 
এই সকল চাক্মা রাজগণের রাজতৃ কাল পর্যন্ত মন-খমের জাতির 
বাসভুমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে বিজয় অভিযান চালানো হয়। 
প্রতিপত্তি, সাহস ও বীরত্ব অটুট ছিল। তারা চাক্মা রাজা 
বিজয়গিরি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানী সাপ্পেরেই কুল হতে সুদূরবর্তী 
তৎকালীন খমের সগ্্রাজ্যভূক্ত শ্যাম দেশের বের্তমান থাইল্যাণড) 
দিকে বিজয় অভিযান চালান। তৎকালীন তথাকার অধিবাসীদের 
মন ও খম জাতীয় লোকদিগকে পরাভূত করে আনুমানিক ৬৭০ 
খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ তারা দখল করেন 
এবং নতুন বিজিত রাজ্য শাসনাধীনে রাখার জন্য তৎকালীন চাক্মা 
রাজা নিজ গোত্রভূক্ত শাক্যবংশ ক্ষত্রিয় চাকমা জাতির একটি বিরাট 
দল তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। 
তখন' তথায় “একটি চম্পক নগর” স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহা 
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পরিবর্তিত হয়ে “চেলমিউ বা চাক্মাদের শহর” নামে পরিচিত। 
চাক্মারা এই চম্পক নগরে খুষ্টীয় ৬৭৩ অব্দ হতে ৭১৮ অন্দ পর্যন্ত 
শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত বংশ রূপে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজত্ত 
করেন। তারা নিজ বীরবিক্রমে রাজ্য জয় পূর্বক নতুন রাজ্য স্থাপন 
করায় তথায় বিক্রম বংশ নামে খ্যাত হন। এভাবে কালের স্রোতে 
চাকমা জাতির এক শাখা সুদুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত 
হয়েছিল। সেজন্য ছড়া-ছড়ি, গা, যুড়া, নগর প্রভৃতি শব্দ 
এরূপ শব্দ নেই। বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরায় দেড়গাঙ, খৈগাঙ, 
মনুগাউ, দেবেদা মুড়া, সোনামুড়া, গুতিমুড়া, নুরনগর, চম্পকনগর, 
ধর্মনগর ইত্যাদি চাকমাদের দেওয়া নাম এখনো বিদ্যমান রয়েছে। 
খোঁজ করলে এরূপ নাম এখনো অনেক পাওয়া যাবে। বর্তমানে 

র পার্বত্য টষ্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত তবল ছড়ি, সোনায়ছড়ি, 
উগ্তধোছড়ি, মাছ্যাছড়া, চোংড়াছড়ি, লেমুছড়ি, : মুভাছড়ি, 
কেঙেলছড়ি, বাঘছড়ি, পাগছ্যাছড়ি, নাড়েইছড়ি, কুদুকছড়ি, বড়গাউ 
(কর্ণফুলি), কুকীছড়া, চোদ্যাঙ্ছড়া, : উলুছড়ি, . রাঙ্গাপানিছড়া, 
কুকীমুড়া, পাগালা মুড়া, তেনছড়ি, ডুলুছড়ি প্রভৃতি ছড়া-ছড়ি-মুড়া 
ইত্যাদি চাকমাদের দেওয়া নাম। এ ধরণের নামের এলাকা গুলিতে 
চাক্মারা একাদশ শতাব্দী হতে বসবাস. করতেন এবং এ সমস্ত 
এলাকা চাকমাদের শাসনাধীনে ছিল। এই সময়ে তারা সামরিক 
. শক্তিতে বলীয়ান হয়ে দিকে দিকে অভিযান চালান। তৎকালীন 
বৃহত্তর চাক্মা রাজ্য জুড়ে পরিচিহ্ন করা যায়- উচ্চ ব্রন্মের এক 
বৃহদংশ (রাজধানী মনিজ গিরি) পুরাতন আসামের কিয়দংশ শ্রীহতট, 
সমতল ত্রিপুরা, বর্তমান কুমিল্লা ও ব্রাক্মনবাড়ীয়া জেলা, পার্বত্য 
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ব্রিপুরার বৃহত্তম অংশ, নোয়াখালী, ট্টগ্রাম ও পার্বত্য উট্টগ্রাম, 
লুসাইহিল,' আইজল পর্বত শ্রেণীর রোয়াংদেশ, অক্সাদেশ, 
খিয়াংদেশ, কাঞ্চনদেশ, মায়ুং বা কলাদান নদী উপত্যকা অঞ্চল । 
খৃষ্টায় একাদশ শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই বিরাট চাক্য়া 
রাজার রাজ্য কিভাবে হঠাৎ বিলুপ্তি ঘটল তা” গবেষণা সাপেক্ষ । 


রানী কালিন্দী বহু সৎগুণের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি 
বিবাহের পর লেখা পড়া শিক্ষা করেন। রানী কালিন্দী ১৮৫৭ 
খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ দমন ও লুসাই দমন যুদ্ধে বৃটিশ 
দিয়েছেন। তিনি রাজ্য শাসনের ব্যপারে বিভিন্ন বিষয়ে 
মনোবল ও সাহসের প্রমাণ দিয়েছেন সত্য; কিন্তু অবস্থা বিশেষে 
বেশির ভাগ কার্যকলাপ চাকমাদের বিপক্ষে চলে যায়।' সেই. 
শক্তিশালী বৃটিশ কোম্পানীর একজন পার্বত্য চট্রপ্রামের প্রশাসক 
ক্যাপ্টেন লুইনের মত দুর্দান্ত রাজনীতিবিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট হতে চট্টথামের 
করা হয় এবং চন্দ্রঘোনাকে নোয়া সহর নাম দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জেলার হেভূকোয়ার্টার করা হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 
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একটি পৃথক জেলার মর্যাদা দিলেও এর সীমানা অনির্ধারিত থাকে । 
ট্টগ্রামের ক্যাপ্টেন গ্রাহাম ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই জেলার দায়িত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন টমাস হার্বাট লুইন ১৮৬৬-৬৭ 
খৃষ্টাব্দে পার্বত্য টট্টগ্রামের সুপারিন্টেনডেন্ট হিসেবে আগমন করেন । 
তিনি একজন ঝুনা রাজনীতিবিদ ও সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন! 


ত্রিপুরা রাজ বংশের উৎপত্তি 

ত্রিপুরা ইতিহাস রাজমালা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লহর 
১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ এবং দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক 
প্রণীত বৃহৎ বঙ্গবহির ১০১৭ পৃষ্ঠা হতে ১০৪৬ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরা 
রাজবংশ সম্বন্ধে বিস্তারিত. বর্ণনা রয়েছে । তথা হতে জানা যায় যে,- 
ত্রিপুরা রাজ বংশে মোট ১৮৪. জন রাজা রাজত্ব করেন। যথাঃ- 
১। চন্দ্র ২। বুধ ৩। পুরুরবা ৪। আমু ৫। নহুয ৬। যযাতি ৭। 
দ্রহ্য ৮। বভু ৯। সেতু ১০। আনর্তব ১১। গান্ধার ১২। ধর্ম ১৩। 
ধৃত ১৪. দু্ঘদ ১৫। প্রচেতা বা প্রসেন ১৬) পরাটি (শত ধর্ম) 
১৭। পরাবসু ১৮। পারিষদ ১৯। অরিজিত ২০। সুজিত ২১। 
পুরুরবা (২য়) ২২। বিবর্ণ ২৩। পুরুসেন ২৪। মেঘবর্ণ ২৫। 
বিকর্ণ ২৬। বসুমান ২৭। কীর্তি ২৮। কনায়ান ২৯। প্রতিশ্রবা ৩০। 
প্রতিষ্ঠ ৩১। শক্রজিত ৩২ । প্রতর্দন ৩৩ । প্রমথ ৩৪ । কালন্দ ৩৫। 
ক্রম ৩৬। মিত্রারি ৩৭। বারিবর্থ ৩৮। কার্মুক ৩৯। কলিঙ্গ ৪০। 
ভাষন ৪১। ভানুষিত্র ৪২। চিত্রসেন ৪৩। চিত্ররথ ৪৪1 চিত্রাযুধ 
8৫। দৈত্য ৪৬। ব্রিপুর ৪৭। ব্রিলোচন ৪৮। বীরসেন দাক্ষিন 
৪৯। তয়দাক্ষিন ৫০। সুদাক্ষিন ৫১। তরদাক্ষিন ৫২। ধর্মতরু 
৫৩। ধর্মপাল ৫৪। সুধর্মা ৫৫। তরবঙ্গ ৫৬। দেবাহু ৫৭। 
নবাঙ্গিত ৫৮। ধর্মাঙ্গদ ৫৯। রুক্সঙ্গদ ৬০। সোমাঙ্গদ ৬১। 
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নৌয়শরায় ৬২। তরজুঙ্গ ৬৩। রাজধর্ম (তররাজ) ৬৪ | হামরাজ 
৬৫। বীররাজ ৬৬। শ্রীরাজ ৬৭। শ্রীমান ৬৮। লক্ষীতরু ৬৯। 
রূপবান ৭০। লক্ষীবান (মাইলক্ষী) ৭১। নগেশ্বর ৭২। যোগেশ্বর 
৭৩। নীলধ্বজ ৭৪ | বসুরাজ ৭৫1 ধনরাজফা ৭৬। হরিহর ৭৭। 
চন্দ্রশেখর ৭৮। চন্দরাজ ৭৯ ত্রিপলি ৮০। সুমন্ত ৮১। রূপবস্ত 
৮২। তরহোম ৮৩। হরিরাজ ৮৪ । কাশীরাজ ৮৫ । মাদব ৮৬। 
চন্দ্ররাজ ৮৭। গজেশ্বর ৮৮। বীররাজ (২য়) ৮৯। নাগেশ্বর (২য়) 
৯০। শিখিরাজ ৯১। দেবরাজ ৯২। ধূসরাঙ্গ ৯৩। বারকিত্তাঁ ৯৪। 
সাগরফা ৯৫। মলয় চন্দ্র ৯৬। সূর্যরায় ৯৭। ইন্দ্রকীর্তি ৯৮। 
বীরসিংহ ৯৯। সুরেন্দ্র ১০০ । বিমান ১০১। কুমার ১০২ । সুকুমার 
১০৩। বীরচন্দ্র ১০৪ | রাজ্যেশ্বর ১০৫। নাগেশ্বর (৩য়) ১০৬। 
তৈছংফা ১০৭। নরেন্দ্র ১০৮। ইন্দ্রকীর্তি (২য়) ১০৯। বিমান (২য়) 
১১০। যশোরাজ ১১১। বঙ্গ ১১২। গঙ্গারায় ১১৩। চিত্রসেন 
(ছাক্ররায়) ১১৪ প্রতীত ১১৫। মারিচি ১১৬। গগন (কাকুথ) 
১১৭। কীর্তি (২য়) ১১৮। হিমতি। ১১৯। রাজেন্দ্র ১২০। পার্থ 
১২১। সেবরায় ১২২। কিরীট ১২৩। রামচন্দ্র ১২৪। নৃসিংহ 
১২৫। ললিতরায় ১২৬। মুকুন্দফা ১২৭। কমলরায় ১২৮। 
কৃষ্ণদাস ১২৯। যশোরাজ ১৩০। উদ্ধব ১৩১। সাধুরায় ১৩২। 
প্রতাপ রায় ১৩৩। বিষ্ুপ্রসাদ ১৩৪। বানেশ্বর ১৩৫। বীরবাহু 
১৩৬। সমরট ১৩৭। চম্পকেশ্বর। ১৩৮। মেঘ ১৩৯। ধর্মধর 
১৪০। কীর্তিধর ১৪১। রাজসর্থ্য ১৪২। মোহন ১৪৩। হরিরায় 
১৪৪ । রাজাফা ১৪৫। রত্বফা ১৪৬ প্রতাপ মানিক্য ১৪৭ । সুকুন্দ : 
. মানিক্য ১৪৮। মহামানিক্য ১৪৯। ধর্মমানিক্য (২য়) ১৫০। প্রতাপ 
' মানিক্য (২য়) ১৫১। ধন্যমানিক্য ১৫২। ধ্বজমানিক্য ১৫৩। 
দেবমানিক্য ১৫৪। ইন্দ্রমানিক্য ১৫৫। বিজয় মানিক্য ১৫৬। অনন্ত 
মানিক্য ১৫৭। উদয় মানিক্য ১৫৮। জয়মানিক্য ১৫৯। অমর 
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মানিক্য ১৬০। রাজধর মানিক্য ১৬১। যশোধর মানিক্য ১৬২। 
কল্যাণ মানিক্য ১৬৩1 গোবিন্দ মানিক্য ১৬৪। ছত্রমানিক্য ১৬৫ । 
রামদেব মানিক্য ১৬৬। রত্বু মানিক্য (২য়) ১৬৭! নরেন্দ্র মানিক্য 
১৬৮ । মহেন্দ্র মানিক্য ১৬৯। ধর্মমানিক্য (২য়) ১৭০। মুকুন্দ 
মানিক্য ১৭১। জয়মানিক্য ১৭২। ইন্দ্রমানিক্য (২য়) ১৭৩। বিজয় 
মানিক্য (২য়) ১৭৪। কৃষ্ঞমানিক্য ১৭৫। রাজধর মানিক্য ৯৭৬। 
রামগঙ্গামানিক্য ১৭৭। দুর্গামানিক্য ১৭৮। কাশীচন্দ্ মানিক্য 
 ১৭৯। কৃষ্ণকিশোর মানিক্য ১৮০। ঈশানচন্দ মানিক্য ১৮১। 
বীরচন্দ্র মানিক্য ১৮২। রাধাকিশোর মানিক্য ১৮৩। বীরবিক্রম 
কিশোর মানিক্য ৷ চীনদেশ ছাড়া জগতের অন্য কোন দেশে এরূপ 
সুদীর্ঘ কাল এক রাজবংশ রাজত্ব করেছেন বলে জানা যায় না। 


মাইনী দীঘিনালার কাহিনীঃ- 


এই ত্রিপুরা রাজ বংশের ইতিহাস পাঠে জানা যায়- চাক্মা 
রাজা সুকদেবের সময়ে গাজী নামে এক প্রতিপত্তিশালী জমিদারের 
ভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরার ১৭৪নং রাজা কৃষ্ণমানিক্য ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে 
নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। চলে যাবার সময় 
তিনি বহু অনুচর সহ রাজসিংহাসনও সঙ্গে লয়ে যান। খুব সম্ভব 
তখন তিনি বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামের দীঘিনালাতে আশ্রয় গ্রহন 
সুবিধার্থে এক বিরাট প্দীঘি' সহ বহু পুকুর খনন করেন। উক্ত 
দীঘির আয়তন এক একরের বেশী। উক্ত দীঘি সহ ১০/১২টি 
পুকুরের অবস্থান এখনও পরিচিহ্ন করা যায়। মাইনী নদীর 
উপত্যকায় দীঘি ও পুকুরগুলি বিদ্যমান থাকায় দীঘিনালা মৌজা 
নামে নামকরণ করা হয়। কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে- 
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ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমানিক্য নির্বাসিত জীবন যাপনের সময় উক্ত 
দীঘি ও পুকুর গুলি খনন করেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
রাজা উপাখান (আনুমানিক ১৫৪১-১৫৬৫ খুঃ) 


ছিলেন। তিনি আরাকান রাজার সহিত ১৫৩৩ -খৃষ্টাব্দের মে মাসে 
৮৯৫ মঘীতে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরাক্রমশালী আরাকান রাজাকে 
আত্মীয়তার বন্ধানে আবদ্ধ করে নিজের শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধি করেন। 
রাজা দ্বিতীয় জনুর পরে উপাখান আনুমানিক ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে রাজা 
হন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম রাজ তোবিন সোয়েথি প্রোম আক্রমণ 
করলে আরকান রাজ মিনবাগ্বী প্রোম রাজার পক্ষে তোবিন 
সোয়েখির বিরুদ্ধে ৩০,০০০ (ত্রিশ) হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। 
ফলে রাজা তোবিন সোয়েখি ১৫৪৬ খষ্টাব্দে (৯০৮ মঘীতে) 
আরাকান রাজার রাজধানী শ্রাউকউ অবরোধ করেন। সম্ভবতঃ সেই 
সুযোগে চাক্মা রাজা উপাখান নাম্তরে নদী বা নাফ নদী পর্যন্ত নিজ 
রাজ্য সীমা বিস্তার করেন। এ কথা সুগত. চাকমা তার “চাক্মা 
পরিচিতি বহির ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে চাকুমা 
রাজার রাজ্য নিন্ন বর্নিত সীমানাই ব্যাপৃত ছিল বলে জানা যায়। 


উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে নাম্রে নদী বা নাফ নদী। : 
পূর্বে লুসাই হিলস্‌, পশ্চিমে সেমুদ্) বঙ্গোপসাগর । 
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ঘোড়শ শতাব্দীর চাকমা রাজা উপাখান উক্ত বিস্তীর্ন ভূ-ভাগের 
অধীশ্বর ছিলেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে 108 [99 738105 নামক জনৈক 
পর্তুণীজের আকা একটি মানচিত্র হতে তৎকালীন চাকমা 
(011910778) রাজ্যের অবস্থান অবগত হওয়া যায় (চাকমা 
পরিচিতি, বাবু সুগত চাকমা, পৃষ্ঠা-৩)। সম্ভবতঃ রাজা উপাখানের 
সময়ে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ভেনিসিয় পর্যটক মিসিয়া চট্টগ্রাম পরিভ্রমণ 
করেন। | 

রাজা মিন্বাণ্ীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মিন্সিক্কা ৯১৫ মঘীতে 
অর্থাৎ ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তার সময়ে চাক্মাদের সাথে 
আরাকান রাজার যুদ্ধ হয়। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মিনসউলা আরাকানের 
রাজা হন। তার সময়েও চাক্মা নছরত খানের বিরোধীতা করেন । 
আরাকান রাজা তার পিতৃব্য ও সেনাপতি জানদাদ বা জনুত্তে-এর 
সাহায্যে সে বিরোধীতার নিরসন করেন। | 


_ রাজা উদং (আনুমানিক ১৫৬৫ খৃঃ - ১৫৯০ খ্ঃ) 


রাজা উপাখানের পরে উদং আনুমানিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে 
রাজা হন। তার কিছুকাল পূর্বে ৯২৬ মঘীতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে 
চাকাওয়াদ্দি বা চন্কবস্তিম আরাকানের রাজা হন। পূর্বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে যে- ত্রিপুরার রাজা" ধন্য মানিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগে 
কিয়দংশ (উত্তর অংশ) ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে জয় করেন। সে সময়ে কিছু 
ংখ্যক ত্রিপুরা তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। ত্রিপুরা রাজা 
বিজয় মানিক্যের রাজত্রে শেষ ভাগে সোলেমান কোরবানী ১৫৬৪ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সিংহাসন দখল করে পুনঃ ত্রিপুরা রাজার সহিত যুদ্ধে 
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লিপ্ত হন। তিনি আনুমানিক ১৫৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে তার শ্যালক 
মমারর খী'কে বহু সৈন্য দিয়ে চট্টথাম ও ব্রিপুরা বিজয়ে পাঠান । 
প্রথমে পাঠানদের ত্রিপুরা সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কয়েকবার বিভিন্ন 
স্থানে জয় হয়। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল ১৫৭০ শৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 
পাঠানের দখলে ছিল বলে সাম্প্রতিক কালে ডঃ আবদুল করিম 
সোলেমান কোরবানীর আমলে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি 
হতে জানা যায়। এতে ধারনা জন্মে যে- তখন পাঠানগণ চট্টগ্রাম ও 
তৎসন্নিহিত অঞ্চল বর্তমান বাশখালীসহ দখল করেন। উক্ত 
শিলালিপি অস্বীকার করবার নহে। সে সময়ে ত্রিপুরা রাজা ধন্য 
মানিক্যের সময়কার রোয়াং দেশে অবস্থানরত ত্রিপুরা সর্দার কিলাই 
ও মংহলাই পাঠানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৎকালীন রোয়াং দেশের 
চাকমা রাজা উদংকে আক্রমণ করেন । আরাকান রাজা চক্বর্তীম 
পাঠান ও ব্রিপুরাদের যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করে চাকমা রাজাকে 
রক্ষা করেন বলে ভদন্ত ইউ, চন্দমালা লঙ্কর মহোদয় তাহার “119 
[২91011176 2212%501 01191 15917711981 1931 
বহিতে উল্লেখ করেন। মনে হয় পাঠান সেনাপতি মমারখ খাঁ যুদ্ধে 
হঠাৎ পরাজিত হয়ে বন্দী হলে পাঠানগণ চাক্মা রাজার সহিত যুদ্ধ 
করতে ভয় পেয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ফলে, ত্রিপুরা 
. সর্দারগণ আর চাকমা রাজাকে আক্রমণ করতে সাহস পান নাই। 
১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সোলেমান ক্লোরবানীর মৃত্যুর পর তার 
/ দ্বিতীয় পুত্র দাউদ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করে ১৫৭৩ 
খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্ট আকবরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে, 
ত্রিপুরা রাজের সহিত যুদ্ধ স্থগিত হয়ে যায় এবং পাঠানগণ : ১৫৭৩ 
হিসি নার রি 
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অপরদিকে ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বিজয় মানিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র 
রাজা অনন্ত মানিককে হত্যা করে সেনাপতি গোপীনাথ উদয় 
মানিক্য নাম ধারণে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ করলে রাজ্যে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উদয় মানিক্যের পুত্র জয় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে 
ত্রিপুরার রাজা হন। তার রাজত্বকাল ১৫৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত। তার 
রাজত্কাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় বিশৃঙ্খলা চলেছিল। ফলে, চ্টথাম 
অঞ্চলের প্রতি ব্রিপুরা রাজাগণ নজর দিতে না পেরে চট্টগ্রাম অঞ্চল 
পাঠান ও ত্রিপুরা উভয় শক্তির হাতছাড়া হয়। এই সুযোগে চাক্মা 
রাজা উদং সমস্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করেন । 


৯৩৩ মঘীতে অর্থাৎ ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে মিনহলং (সেকেন্পার 
শাহ) আরাকানের রাজা হন। তার রাজত্বের সময়ে চাক্মা রাজা 
উদং কর দেয়া বন্ধ করলে আরাকান রাজের সহিত চাক্মা রাজার 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চাক্মা রাজা উদং পরাজিত হয়ে পুরপাশা (বর্তমান 
কক্সবাজারের দক্ষিণ অঞ্চল), শঙ্খশালা (বর্তমান শঙ্খনদীর 
তীরবর্তী সাতকানিয়ার উত্তর এবং পটিয়া থানার দক্ষিণ অঞ্চল); ' 
সাউথ কাসান (দক্ষিণ কীইচা বা কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী 
অঞ্চল) আরাকান রাজাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। 
মিত্ররাজা রূপে থাকতে দেন। পুরপাশা, সুক্করা, সাতাহা, শঙ্ধশালা 
ও সাউথ কাসান অঞ্চল গুলি হতে জানা যায়, সমস্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল 
তখন চাক্মা রাজার শাসনাধীন ছিল এবং আনুমানিক ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ 
হতে চট্টগ্রাম অঞ্চল চাক্মা রাজ্যভূক্ত হয়। ূ 


রাজা উদং-এর রাজত্কালে আরাকান রাজা মিন্হলং 
(১৫৭১খু৪-১৫৯০খ্‌ঃ) এর সঙ্গে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রামু ও চকরিয়া 
আরাকান রাজার প্রতিনিধি আদমশাহের ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে 
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ত্রিপুরা রাজা অমর মানিক্যের (১৫৭৭ খুঃ-১৫৮৬ খুঃ) যুদ্ধ হয়। 
আরকান রাজা চাক্মা ও .ফিরিঙগীদের সহিত মিলিত হয়ে যুদ্ধ 
করলেও প্রথমে ত্রিপুরা রাজা জয় লাভ করেন । কিন্ত্র, পরে ত্রিপুরা 
সৈন্যগণ পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ 
অমর মানিক্য ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে পার্বত্য ত্রিপুরার অভ্যন্তরে পলায়ন 
করতে বাধ্য হন এবং তথায় তিনি আত্মহত্যা করেন । 


রাজা কহহেলা প্র (আনুমানিক ১৫৯০খুঃ -১৬০৭খৃঃ) 


রাজা উদং-এর পরে কংহেলাঞ্র আনুমানিক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে 
রাজা হন! তার রাজতৃকালে মিন রাজাগ্রীর সহিত কুটনৈতিক সম্বন্ধ 
স্থাপনে তিনি ১৫৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে পেগুরাজ্যে বিজয় অভিযানে 
আরকান রাজার পক্ষে প্রধান সেনাপতিরূপে ভুমিকা গ্রহণ করেন।, 
সে সময় ব্রহ্মদেশের প্রায় সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল পেগু (পাগান) 
সাম্রাজ্যের অর্তভুক্ত ছিল এবং ব্রক্মদেশের রাজা বলতে পেগুর, 
(পাগানের) রাজাকে বুঝাত। পূর্বে বলা হয়েছে যে- ব্রহ্ম সাম্রাজ্য 
তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, একভাগের অধিপতি স্বয়ং ব্রক্মরাজ 
(পাগানের রাজা) আর অপর দু'ভাগ আরকান ও অন্যান্য রাজাদের 
দ্বারা শাসিত হত। আরাকানের রাজগ্রী ১৫৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে টোঙ্গু 
প্রদেশের রাজা রাহ-ক্যও-সান এর সহিত মিলিত হয়ে তখনকার 
প্রবল পরাক্রান্ত পেগুরাজ (পাগানের) নন্দবাইং-এর বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরন করেন। এই ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে পেগুরাজ 
নন্দবাইং পরাজিত হন এবং আরকান রাজা পেগুর (পাগানের) 
একরাজ পুত্র ও এক রাজকন্যাসহ ৩৩,০০০ (তেত্রিশ হাজার) 
কেইলাং প্রজা লাভ করেন। আরকান রাজ পেগুর (পাগানের) 
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রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে পেগুরাজ পুত্র মংসিও 
পিওকে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে উট্টথামের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। 
পরবর্তীকালে এই মংসিও পিউ এর বংশধরগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের 
বান্দরবানে বোমাং রাজবংশ রূপে পরিচিতি লাভ করেন । রাজ 
পুত্রের বংশধর গণের সঙ্গে মন বা কেইলাং প্রজাগণও অনুগমন 
করে সে অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন! রাজা 
কংহেলাপ্র আরাকান রাজা মিন রাজাগ্রীর সহিত কুটনৈতিক সম্বন্ধ 
স্থাপন পূর্বক আরাকান রাজার পক্ষে প্রধান সেনাপতি রূপে ব্রন্মের 
'পরাক্রান্ত পেগুরাজ নন্দবাইং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের 
বুদ্ধিমত্তার এবং নিজেকে একজন বড় সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় 
দিয়েছেন। মগ রাজা চাক্মা রাজাকে পূর্বাপেক্ষা বহু ক্ষমতা প্রদান 
করে “কোত্যাপ্র” (সেদাশয়) খেতাব প্রদান করেন। 


ভুত্ুয্যা বা বুড়া বরুয়ার সংক্ষিপ্ত কথা 


রাজা জনুর ভূত্ুষ্যা বা বুড়া বরুয়া নামক প্রধান সেনাপতির বিবাহ 
হয়। মগ রাজার অনুগহে ও বুড়া বরুয়ার সহায়তায় রাজা জনু 
অতিশয় প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। চাক্মা রাজা জনুর মৃত্যু হলে 
দৌহিত্র সূত্রে বুড়া বরুয়া বা ভুত্রুয্যা রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। রাজপুরী 
করেন। উক্ত সৈন্য দলের সেনাপতির নাম পাগালা বরুয়া। এই 
পাগালা বরুয়ার বংশ ধরেরা পরে বরুয়া গোঝার সৃষ্টি করেন! 


সাত্তুয়া নামে বুড়া বরুয়ার এক পুত্র ছিল, সাতুয়া পিতার 
মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করেছিলেন । সাত্রুয়া পরে পাগালা রাজী নামে 
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আখায়িত হন। ইনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী রাজা 
ছিলেন। তীর প্রবল পরাক্রমে মঘেরা দমিত ছিল। ইনি একবার 
চট্টগ্রাম শহর লুষ্ঠন করেছিলেন। তিনি রাজত্বের প্রারন্ডে লুষ্ঠনাদি 
করলেও পরিশেষে জনৈক শান্ত্রবিদ ব্রাক্মোণের উপদেশে সেরূপ 
খারাপ কাজ হতে নিবৃত্ত হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিজেকে আত্মনিয়োগ 
করেন । তিনি প্রাত্যহিক রাজকার্য সম্পন্ন করে অবসর সময়ে যোগ 
সাধন করতেন। উৎকট যোগ সাধনের ফলে ক্রমে ক্রমে তার মস্তি 
ক্ষে বিকার উপস্থিত হল। এই সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। 
যথা- ্‌ ৃ 


মুনিখষি ধ্যান করে। 
পাগালা রাজা চিত কলিজা খুলে স্নান করে। 


কথিত আছে, তিনি প্রত্যেক অমাবস্যা-পৃণিমা তিথিতে 
অন্যের অলক্ষ্যে গোপনে চিৎ-কলিজা বাহির করে ধৌত করতঃ 
যথাস্থানে রেখে স্নান করতেন।' গোপনে এই উৎকট যোগাসন 
প্রক্রিয়া করলেও একদিন রাণীর চক্ষু গোচর হল, এতে তিনি চিৎ- 
কলিজা ইত্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করতে পারলেন না। (এই 
প্রক্রিয়া হঠযোগের অন্তর্গত । হঠযোগ প্রদীপিকা, গোরক্ষ সংহিতা, 
শিব সংহিতা হঠযোগের গ্রন্থ ত্রষ্টব্য)। যার ফলে তিনি উন্মাদ হয়ে 
গেলেন। রাজধানীতে মহাহুলস্থুল পড়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে 
রাজাকে প্রতিবেশীরা ধরে কেটে ফেললেন । পাগলা রাজার মৃত্যুর 
পর রাজমহিষী কাটুয়ারাণীকে রাজ্যভার দেয়া হয়। রাণী দক্ষতা 
সহকারে কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করেছিলেন বলে সে সময়কে 
“কাট্ুয়া রাণীর আমল” বলা হয়। পাগলা রাজার দু”টি পুত্র ও 
একটি কন্যা ।. যথা- চন্দনখাঁ ও রতনখাঁ। কন্যার নাম অনঙ্গলী। 
রাজকন্যা অনঙ্গলীর সহিত রাজ অমাত্য পুত্র মুলিমা থংজার বিবাহ 
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হয়। মুলিমা থংজার উরষে রাজকন্যার গর্ভে ধুর্য্যা, কুর্য্যা, 
পিড়াভাঙ্গা ও ধাবানা নামে চারিটি পুত্র জন্ম হয়। মতান্তরে কথিত 
হয়েছে, চাক্মা রাজ মন্তীপুত্র ধূর্্যা ও কুর্ধ্যা এবং রাজ কন্যার পুশ্র 
পিড়াভাঙ্গা ও ধাবানা। পাগালা রাজার মহিবী কাছুয়া রাণী লোকান্তর 
গমন করলে রাজকুমার চন্দনখাঁ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন । 
তিনি কিছু কাল রাজ্য শাসন করে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান! 
এরপর কনিষ্ঠ রতনখা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করবার পর পরলোক গমন 
করেন। তাদের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় রাজসিংহাসন শুন্য 
হয়। মতান্তরে কথিত হয়েছে, রাজ্য লোভে . প্রধানমন্ত্রী 
রাজকুমারদ্বয়কে. হত্যা করেন এবং রাজকীয় কাগজ পত্র গোপন 
করে ফেলেন। কিন্তু, পরে অপরাপর চাক্মা সর্দারগণ মন্ত্রীর 
প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। পরে রাজার সিংহাসন অধিকার নিয়ে 
উক্ত মন্ত্রীর পুত্রঘয় ও রাজ কন্যার পুত্র যুগলের মধ্যে প্রতিদন্দিতা 
চলতে থাকে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত চাক্মা সর্দার গণের 
সম্মতিক্রমে ধাবানাই রাজ সিংহাসন লাভ করেন। | 


র্যা তালুকদার পদ, পিড়াভাঙ্গা ও কু্যা দেওয়ান পদবী 
লাভ করেন। এই চারজন হতে প্রধানতঃ চারটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি 
হয়েছে। যথা- ধূর্ঘ্যা হতে বগা গোঝা, কুরঘ্যা হতে তন্যা গোঝা, 
পিড়াভাঙ্গা হতে ধামেই গোঝা এবং ধাবানা হতে সুলিমা গোঝা। 
পিড়াভাঙ্গার পুত্র গুজা ধাবেং। কিন্তু, গুজার কোন বংশ নেই। মেজা 
ধাবেং-এর কন্যা নতুনপুদি। পিড়াভা্গা ও কুর্য্যা দেওয়ান পদবী 
লা করে ক্রমান্বয়ে বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করে 
থাকেন। রাজা ধাবানা প্রবীন ছিলেন। তার সিংহাসন প্রাপ্তির সময়ে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল দিকে সংস্কার সাধন করেছিলেন । 
তদীয় অধিকারভুক্ত সীমায় যে সকল চাক্মা, ত্রিপুরা, কুকী, 
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ত্চন্যা, রিয়াং, কিয়াং, মুরুং, মগ প্রভৃতি জাতির প্রজা ছিল তাদের 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে তিনি যথোপযুক্ত উপাধি প্রদান 
করেছিলেন । এতত্তিন্ন সকল জাতীয় ধর্মেরও সংস্কার সাধন করেন। 
বস্তুতঃ রাজা ধাবানার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকায় তার শাসন 
কালে প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করেছিলেন । প্রাণহরি 
তালুকদারের চাক্মা জাতি ও চাক্মা রাজবংশের ইতিহাস বইয়ে 
লিখেছেন- ধাবানা আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। তীর দুটি 
পুত্র। যথাঃ ধরম্যা ও মঙ্গল্যা। দিল্লীর বাদশাহ শাহ্‌ জাহানের 
দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ সুজা বহু বৎসর রাজত্ব করতঃ পরলোক প্রাপ্তির 
কয়েক বৎসর পূর্বে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে কুদগা নামক স্থানের যুদ্ধে তার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের হস্তে পরাজিত হন এবং পরবর্তী বৎসর 
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মিরজুমলার নিকট সুতি 
নামক স্থানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে পলায়ন করেন। সুজার 
তিনটি কন্যা যথা- গোল্রোখুবানু, ওরশনআরা, ও আনেমা। 
সম্ভবতঃ কন্যা গোলরোখুবানুর সহিত চাক্মা রাজা ধাবানার পুত্র 
ধরম্যার বিবাহ হয়েছিল । ধরম্যার ওরসে বাদশাহ কন্যার গর্ভে এক 
পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মোগল কন্যার গর্ভে জন্ম হওয়ায় 
স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিক্রমে “মোগল্যা” রাখা হয়। মোগল বাদশাহ সুজা 
পরে আরাকানে চলে যান। রাজা ধাবানার মৃত্যু হলে ধরম্যা 
রাজপদ লাভ করেন। (রোজা ধরম্যার রাজত্বকালে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 
শায়েস্তা. খার পুত্র মোগল সেনাপতি বুজুর্স উদেম খা আরাকান 
রাজশক্তিকে . স্থায়ীভাবে পরাজিত করে চট্টগ্রামসহ এর দক্ষিণে 
শতনদী পার পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। চট্টগ্রামের সীমান্ত 
রক্ষার জন্য দু'জন সেনাপতি প্রত্যেকের অধীনে এক হাজার সৈন্য - 
নিয়োজিত রেখে শঙ্খনদী যে অংশে সমতল ভূমিতে এসে পতিত 
হয়েছে, সে স্থানে খালের উত্তর কুলে শিবির স্থাপন করা হয়। এই 


২0111101201 
ূর্যযবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৩১ 


সেনাপতিদ্বয়ের একজনের নাম আধুরখখা এবং অপরের নাম সংহাম 
সিং। সে হতে উক্ত শিবির স্থাপিত স্থানের নাম'হয় “দু'হাজা: বা 
দোহাজারী” । বর্তমানে চট্টগ্রামের দোহাজারী সকলের সুপরিচিত । 
চট্টগ্রাম হতে একটি শাখা রেল লাইন দোহাজারী পর্ষস্ত চাহ 
আছে)। তিনি পিতার ন্যায় বু বংসর রাজত্ব করতঃ বৃদ্ধ বয়সে 
ইহধাম ত্যাগ করেন। রাজা ধরম্যার মৃত্যুর পর রাজকুমার মোগল্যা 
আনুমানিক ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে রাজা 
হন। তার তিনটি পুত্র যথা- সুবলখাঁ, জল্লালখাঁ, ফতেখা। এই তিন 
গরিতিদি রেস রি নানি রসা 
দেহত্যাগ করেন। 


রাজা মোগল্ার মৃত্র পর ছৈষ্ঠ পুর সুবল রাজা হয়ে 
প্রজা পালন করেন। অল্প কালের মধ্যে তার মৃত্যু হলে জল্লাল খা 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনিও কিছুকাল রাজতু করে অপুত্রক 
অবস্থায় মারা যান। তারপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেখা রাজ সিংহাসনে 
অভিষিক্ত হন। এই সময় চাক্মা রাজার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় 
চট্টগ্রামের মুসলমান শাসন কর্তাকে গ্রাহ্য করতেন না। রাজা ফতে 
খা স্বজাতীয় সকল প্রজাকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়ে অস্ত্র ধারণ করতে 
বাধ্য করেছিলেন। চাক্মা রাজার এতাদৃশ প্রতিপত্তি দর্শনে 
মুসলমান নবাব জনৈক মোগল সেনাপতিকে বিপুল সৈন্য কামান, 
বন্দুক, গোলা, বারুদসহ চাক্মা রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 
রাজা ফতেখী প্রতিপক্ষ মোগল সেনাপতির সহিত অতর্কিতে বন 
পথে ঘোরতর যুদ্ধ করে জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধে মোগল 
সৈন্যগণ বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র, কামান, বন্দুক ফেলে পলায়ন করেন । 
তার একটি যে কামানের নাম “ফতেখী” রাখা হয়। অপর 
কামানটির নাম রাখা হয় “কালুখা”। * 
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উঠেছিলেন । এরপর রাজা ফতেরখখা মুসলমান শাসন. কর্তা নবাব 
বাদশাহ হতে ১০৭৭ মঘীতে কার্পাস করের বন্দোবস্ত করে তার 
বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজা ফতেখার তিনটি পুত্র যথা- সেরমস্ত 

খা, ওরমন্তখা, খেরমখী। রাজা ফতেখীর মৃত্যু হলে সেরমখ 
রাজ্য লাভ করেন! এই সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ বাক্য আছে- 


| 'আদৌ রাজা সেরামন্তর্খা োয়াং ছিল বাড়ী। | 
তার পুত্র শুকদেব বান্ধে জমিদারী | 


পুনরায় নতুন করে লইলেন এবং সমস্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের 
ক্ষমতা লাভ করেন। রাজা সেরমন্তর্থা পুত্র সন্তান না থাকায় তদীয় 
ভ্রাতা ওরমস্তর্খার পুত্র শুকদেব .রায়কে পৌষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ 
করেন। রাজা সেরমস্তখার পরলোক গমনের পর শুকদেব রায় রাজ 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনি নবাব বাদশাহ হতে ঘাট. ও কার্পাসের 
বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই কার্ধে শুকদেব রায়কে সাহায্য 
করেছিলেন ওরমস্তর্খা ও তার. অপর পুত্র সেরমনোখা । নবাব এই 
বুদ্ধিমান নরপতিকে. “রায়” উপাধি প্রদান করেন এবং “শুকদের 
তরপ” নামে একটি তরপ বন্দোবস্ত দেন। তিনি পূর্ব রাজধানী 
পরিত্যাগ করে শিলক নদীর তীরে “শুক বিলাস” নামে একটি 
মনোহর রাজ প্রাসাদ নির্মাণ ক্রেন এবং তথায় রাজধানী স্থাপন 
করেন। ব্রিপুরা মহারাজ সেই সময়ে চাক্মা রাজা শুকদেব রায়ের 
প্রতি বন্ধুত্‌ স্থাপনে. অতিশয় সন্তষ্ঠ হয়ে পরস্পর সম্প্রীতির নিদর্শন 
স্বরূপ কয়েক ঘর ত্রিপুরা প্রজা প্রদান করেন.। এই ত্রিপুরাগণ পরে 
রাজার ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ: করেন । রাজা শুকদেবের মৃত্যু 
হলে তৎপুত্র সেরদৌলতর্খা রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। এরপর চট্টথাম 
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(১৭৬০ ইরেজীর অদ্ধি-অনুস্যরে) ইংরেজদের, অধিকারভূক্ত হয়। 
ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধ .করাই স্থির করেন। রাজা 
সেরদৌলতখীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা দু'বার অভিযান প্রেরন করেন 
দু'বারই ইংরেজ সন্যগণ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। রাজা 
সেরদৌলতখা এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেছিলেন। 
. সেরদৌলতখীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র জানবুখা পিতৃসিংহাসন লাভ 
করেন। রাজা জানবক্সা রাজ্য ভার প্রাপ্ত হলে ইংরেজরা পুনরায় 
জল পথে অভিযান প্রেরণ না করে জনৈক রিয়াং সর্দারকে অর্থে 
বশীভূত করে স্থলপথে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা জানবক্সধা 
উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেন। (১৭৮৫ 
ৃষটাব্দে) রাজা জানবক্সীর তিনটি পুত্র যথা- টব্বরখা, জব্বরখী ও 
... প্লাজা জানবক্সর্খী নানা উপদ্রবে পুরাতন রাজধানী শিলক 
পরিত্যাগ করে: রাউন্যায় (রাঙ্গুনীয়া) রাজধানী স্থানান্তর করেন। 
কয়েক বৎসর রাজতৃ্‌ ভোগের পর নিস্তান অবস্থায় পরলোক গমন 
করেন। তীর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা জব্বরথী রাজ্য ভার প্রাপ্ত হন। 
রাজা জব্বরখা ১০ বৎসর. রাজত্‌ করেছিলেন-। তিনি ১১৬৩ মঘীতে . 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে জ্ঞাতীগণের ষড়যন্ত্রে অল্পকানের 
মধ্যে পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যু হলে রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র 
সনদ, তায্ত্লিপি ও রাজকীয়. প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র লুকিয়ে 
ফেলে। ্‌ 
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রাজা ধরমব্জ খার কাহিনী 


রাজা জববরষীর মৃদু পর ১৮ মাস পরে রানী প্রেমাদেবী 
একটি পুত্র প্রসব করে নাম রাখলেন “ধরম বঙ্স্খা”। তাকে রাজার 
অমাত্যগণ ও প্রজাগণ রাজপুত্র বলে কেউই বিশ্বাস করলেন না। 
তাই রাণী প্লেমাদেবীকে ব্যভিচারিনী বলে কলঙ্ক করতে করতে শিশু 
ধরম বক্সখাসহ মাতা-পুত্রকে বড়গাঙে (কর্ণফুলী) বলি দেবার জন্য 
নদীর পারে লয়ে যান। তখন ধরমবক্সর্থার বয়স মাত্র দু'মাস 
হয়েছিল। মাতা-পুত্র উভয়কে বলি দেয়ার জন্য গঙ্গানদীর পাড়ে 
নেয়া হলে, মাতা-পুত্র উভয়কে জঙ্গলে পৃথক করে এক রাত্রি রাখা 
হয়। সকালে মাতা পুত্রকে বলি দেয়ার উদ্দেশ্যে জঙ্গল হতে আনার 
জন্য গিয়ে দেখতে পেলেন অতি ভয়ঙ্কর একটি অড়াবতী সর্প এসে 
ছেলেটির উপর ফনা বিস্তার করে আছে! ফনা বিস্তার করে ছত্রের 
ন্যায় ছায়া দিতে দেখে ভয়ে সকলে গ্রামে পলায়ন করল এবং 
সকলে মনে করল, সর্প ছেলে ও তার মাকে গিলে ফেলেছে । এই 
সংবাদ রাণীর এক ধর্মতঃ পুত্র ক্যাথলি রোয়াজা শুনতে পেয়ে শিশু 
ধরমবক্সরখা ও মাতা প্রেমাদেবীকে খোজ নিতে গিয়ে উভয়কে নদীর 
তিনি রাহ 
লয়ে আসেন ও গোপনে রাখলেন। .. 


রাণী প্রেমাদেবী অসহায় হয়ে ধর্মতঃ পুন্র ক্যাথলি 
রোয়াজার আশ্রয়ে থেকে রোয়াজার জুমের ক্ষেতে. কাজ করত। 
এনা সিটি 
বস্ত্রের উপর তিল গাছের ছায়ায় ঘুমায়ে কাজ করতেছিলেন। 
পূর্ববর্তী অড়াবতী সর্প এসে ফনা বিস্তার করে ছায়া দিতে লাগল। 
এই দৃশ্য রোয়াজা স্বয়ং দেখতে পেয়ে এই শিশু ভবিষ্যতে রাজা 


২1111012101 
সূর্য্বংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৩৫ 


হবে জানতে পেরে শিশু ও মাতা প্লেমাকে যত্বের সহিত প্রতিপালন 

করতে লাগলেন। “একদিন ক্যাথলি রোয়াজা ধর্মতঃ মাতা প্রেমাকে 
অনুরোধ জানালেন যেন তার পুর ধরম বজ্খী রাজা হলে নিজের 
পুত্র তাজুকে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন; রানী প্রেমাদেবী ভবিষ্যতে 
তা" করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন! এমতাবস্থায় ফাক্সা গোঝা 
বিদ্যাধর দেওয়ান, চেগে গোঝা লক্ষীচরণ দেওয়ান, ধামেই গোঝা 
বঞ্জলোচন দেওয়ান এবং বাবুরো গোঝা নাগধোবা দেওয়ান এই 
চারজন অমাত্যের নানা গোলমালে রাজ্যের অশান্তি অবস্থায় পাঁচ 
বৎসর কেটে গেল। রাজ্যে কে রাজা হবেন এই বিষয় নিয়ে পপ্তিত 
মা জারা জি অর 
এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে-. 


ূ্ঘ বশ তয় কুলোন্ব শাক বংশ হতে উৎপর াক্মা 
রাজকুল রক্ষা করবার জন্য রাজনীতিতে সুযোগ্য রাজার দরকার । 
একমত হয়ে একখানা সিংহাসন তৈয়ারী করতঃ এক নির্দিষ্ট সময়ে 
একস্থানে সেই সিংহাসনের চতুর্পার্থে বিরাট লোক সভার আয়োজন 
করবে । এক হাতিকে অগুরু চন্দনে নানা বেশ-ভূষায় সাত তীর্থ 
জলে শুচি করে লোক সভাতে ছেড়ে দিলে হাতি যাকে মাথায় তুলে 
সিংহাসনে বসাবে তিনিই হবেন সেই রাজ্যের রাজা । এরূপে সমস্ত 
আয়োজন করা হলে এক শুভ চৈত্র সংক্রান্তি দিনে গুলবদনী নামে 
রাজার এক হস্তীকে সজ্জিত করে আখর তারা, শাস্ত্র রাজেমফ্লু তারা, 
জম্ম মঙ্গল তারা. ও বুদ্ধঙ্ু তারা মহাযানী ভিক্ষু বা রাউলীগণ পাঠ 
করতঃ হস্তীকে ছেড়ে দিলে ধরমবক্স খাকেই প্রনাম জানিয়ে হাতি 
মাথায় তুলে এবং পরে সিংহাসনে বসালে সকলে তাদের রাজা বলে 
স্বীকার করে নিলেন। ধরম বক্সধার বয়স বৃদ্ধি পর্যন্ত উক্ত চার 
অমাত্য মহারাজ ধরমবক্সখা নামে অর্থাৎ নব রাজের ১৬ বৎসর 
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বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করে কতিপয় রাজভক্ত সর্দার ও প্রজাগণের 
সহায়তায় ১৮১২ ইং অন্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৯৪ 
খৃষ্টাব্দে রাজা ধরমবজখা বৃটিশ গভর্নমে্টের সহিত পুনরায় নতুন 
বন্দোবস্ত করেন। রাজা ধরমবক্সখী সর্বগুণে গুনবান ছিলেন । তিনি 
একাধারে ক্ষমা ও তেজের আধার ছিলেন। তীর রাজ্যস্থ সর্ব জাতীয় 
প্রজাবৃন্দই তার সুশাসনের গুণে তৎপ্রতি অকৃত্রিম রাজ ভক্তি প্রকাশ 

করত এবং ধরমবক্সর্থী মহারাজ বলত । ফলতঃ তার শারীরিক কি 
মারি হাদানা জারি 
পেত। রাজা ধরমবক্সখী মাঝে মাঝে শিকারে যেতেন। এক সময় 
বহু অনুচর সহ শিকারে গিয়ে কুরকুট্যা গোঝার গুজোং চাকমার 
জুমের মোন ঘরে .-জলপান করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। সেই 
সময়ে গুজোং চাকমা তার সহ্ধর্ষিনীর সহিত জুম ক্ষেত্রে কাজে ব্যস্ত 
ছিলেন। আচম্বিতে তার আলয়ে রাজা অনুচরসহ পদার্পন করতে 
দেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কৃতার্থ চিত্তে রাজাকে যথাসাধ্য অভ্যর্থনা 
করলেন। এ সময়ে গুজোং- চাকমার এক কন্যারত্ব মোন্ঘর 
শোভিনী ১২ বর্ষীয়া কালাবী- চাক্মার রূপে-গুণে মহারাজ 
ধরমবন্সখী মুগ্ধ হলেন। এরপর তিনি রাজবাড়ী এসে অমাত্যগণের 
সহিত পরামর্শ করতঃ গুজোং চাক্মাকে. “দেওয়ান” উপাধি প্রদানে 
তার কন্যা কালাবীকে কুালিন্দী রাণী নামে প্রধানা রাজমহিষী 
করেছিলেন। রাণী কালিন্দীর কোনও পুক্র-কন্যা' না থাকায় তদীয় 
জ্ঞাতি ভগ্মি আতকৰীকেও বিবাহ করেন। তার গর্ভেও কোন সম্ম্ঘন 
না থাকাঘ়, তিনি শেষে সেরদৌলত্খার কন্যা হারিবীকে বিবাহ 
করলে: তার গর্ভে এক-কন্যা জন্ম হয়। তার নাম মেনকা (ওরফে 
চিকনবী) রাখা হয় রাণী কালিন্দীর বিবিধ সৎগুণের কারনে রাজা 
শেষ পর্যন্ত তার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। রাণী. কালিন্দী লেখাপড়া 
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শিক্ষা করেছিলেন আরও বিভিন্ন গুণে গুনবতী ছিলেন। রাজ্যের 
সকল জাতি প্রজাগণকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসতেন, তার 
সুশাসনে প্রজাগণ সুখে কাল যাপন করত। 


কথিত আছে, রাজা ধরমবক্সখার রাজত্ুকাপে চাক্মা 
জাতির এক শাখা তঞ্চঙ্যা বংশ সন্ভৃত প্রায় চার হাজার লোকে চাদা 
তুলে বহু টাকা সংগ্রহ করতঃ চট্টগ্রাম শহরের এক অনুচ্চ পাহাড়ের 
উপর পর্তুপীজ কারিগরের সাহায্যে এক সুবৃহৎ অস্টালিকা নির্মাণ 
করে চাকমা রাজা ধরমবক্সর্খীকে উপহার দেন। এটি লাল কুটির 
নামে খ্যাত। এই সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের কাজে গুনমণি নামক 
এক ধনাঢ্য তঞ্চঙ্গ্যা বহু অর্থ সাহায্য করেন এবং উক্ত কাজের 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার তথায় বনু 
বৎসর বাস করেন। ভূতপূর্ব পাকিস্তান সরকার এটি চাক্মা রাজা 
হতে সরকারের খাস দখলে নিয়ে যায়। সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর পূর্বে 
তৈয়ারী করা এই অন্টালিকাটির সৌন্দর্য্য বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এটি ভেঙ্গে ফেলার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চ্টথাম 
আসছিল। কিন্তু, কয়েক বৎসর. পূর্বে এটি ভেঙ্গে ফেলার ফলে 
চাকমাদের পুরাতন স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে. যায়। মহারাজ -ধরমবক্র্খার 
সময়ে. রাজ্যে প্রজাবৃল্সের, মধ্যে বহু গুনী-জানী, লোক ছিলেন। 
রাজা তাদেরকে প্রাণের সহিত ভালবাসতেন । যেমন- 


১। বৈদ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন গেদ্দলা চাক্মা (বৈদ্য) 
২। বলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন খজালা চাক্মা (বলী)। 

৩। গোক্সোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন গপ্সোয়া চাক্মা। : : 
৪। অর্থ ও ব্যখ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সপ্পোয়া চাক্মা। 
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৫। যুদ্ধ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন নারান দেওয়ান (চাক্মা)। 

৬. ব্যায়ামে দক্ষতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবালা চাক্মা (বলী)। 

৭। শিকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন রমক্কা চাক্মা (পোল্পান)। 

৮। বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কাজু রোয়াজা। 

৯। হাটার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ধাবারাম চাক্মা । 

১০। সুন্দরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কমল চরণ চাক্মা। 

১১ পেয়াদার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ফাল্তোয়া আজংখা | 

১২। শাস্ত্রে দক্ষতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন অড়া চাকমা । 

১৩ তাত্ত্বিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন লেবাঙ্যা চাক্মা (ফকির) । 

১৪ । পত্তিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মমণি বাপ চাকমা । | 

১৫। রাউলীর. মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন গুরুচরণ ও সনাতন চাক্মা। 
রাজা ধরমবক্সর্খা কিছুকাল রাজতৃ করার পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 

অপরিণত বয়সে মারা যান। রাজ কন্যা চিকনবীর সহিত প্রসিদ্ধ 

রনুখা দেওয়ানের প্রপৌত্র গ্রোপীনাথ দেওয়ানের বিবাহ হয়েছিল । 

রাজা ধরমবক্সখী পরলোক গমন করলে ইংরেজ গভর্নমেন্ট প্রথমে 

রূপে রাণী হারিবীকে রাজ্যভার অর্পণ করেন। তখন রাজ্য ও 

সম্পত্তির অধিকার লয়ে গোলমাল হওয়ায় ইংরেজ সরকার 

_ ছোটরাণী চিকনবী ও বড়রাণী কালিন্দীর সহিত কোন পরামর্শ না 

করে কাপ্তাই হতে গোপীনাথ দেওয়ানকে এনে কন্যা মেনকা ওরফে 

চিকনবীর সহিত আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করিয়ে দেন 

এবং জামাতা ও কন্যাকে নিয়ে ছোট রানী হারিবী সোনাই ছড়ি 
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নামক স্থানে গিয়ে প্থকভাবে বসবাস করতে থাকেন । এভাবে প্রায় 
তিন বৎসর চলে যায়। ইতিমধ্যে প্রথমা -রাণী কালিন্দী বৃটিশ 
কোম্পানীর উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন এবং 
মৃত স্বামীর রাজ্য ও সমস্ত সম্পত্তি দাবী করেন। উল্লেখ্য যে, রাণী 
কালিন্দী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১৫৮৩ টাকা দু"আনা জমায় বৃটিশ 
কোম্পানী থেকে রাজ্য ও সম্পত্তির ইজারা গ্রহণ করেন। পরে 
১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কোম্পানী কালিন্দী রাণীকে মৃত স্বামীর 
যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী নিযুক্ত করেন এবং আতকবী, 
হারিবী ও সত্তীন কন্যা চিকনবী প্রভৃতি সকলের ভরণ-পোষণের 
ভার ন্যন্ত করেন। তখন. ছোট রাণী হারিবী রাজ বাড়ীতে ফিরে 
এসে ক্ষমা চাইলে. রাণী কালিন্দী হারিবীকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে 
ধরে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রাজ বাড়ীতে 
রেখে ভরণ-পোষণ করেন। 


ছোট রাণী হারিবীর কন্যা চিজ গর্ভে গোপীনাথ 
দেওয়ানের-গুরষে হরিশ্ন্দ্র ও শরৎ চন্দ্র নামে দু'টি পুত্র চন্দ্রপোলা 
নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র ও চন্দ্র পোলার 
অকালে মৃত্যু হওয়ায় একমান্র পুত্র হরিশ্মন্দ্রই জীবিত রইলেন। 
কালক্রমে রাজমহিষী হারিবী ও রাজকন্যা চিকনবী পরলোক গমন 
করেন । কালিন্দী রাণীর জামাতা গোপীনাথ দেওয়ানকে আরও দুর্শটি 
বিবাহ দিলেন। তন্মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা জয়মণি দেওয়ানের কন্যা বিবাহ 
দেন। তার গর্ভে উর্মিলা নামে একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। 
কাচলং কাট্টলী নিবাসী নীলচন্দ্র দেওয়ানের সঙ্গে উর্মিলার বিবাহ 
হয়। কালিন্দী রাণীর মৃত্যু হলে জামাতা গোপীনাথ দেওয়ানের 
সহিত পুনরায় “আঙুগোজা চিকনখা তালুকদারের ভগ্নি শ্রীমতি 
জানকীর সহিত বিবাহ দেন। তার গর্ভে হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগীরথ 
চন্দ্র ও ভগবান চন্দ্র নামে চারটি পুত্র জনা গ্রহণ করেন। 
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রাণী কালিন্দীর একমাত্র দৌহিত্র . রাজ্যের ভাবী 
উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রের শিক্ষার জন্য রাণী যথোচিত বন্দোবস্ত 
করেন। হরিশ্ন্দ্র বয়োঃপ্রাপ্ত হলে লারমা গোঝার পিড়া ভাঙ্গা 
গোষ্ঠীজ রত্র্খার ওরফে  চুচ্চ্যাউ দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতি 
“সৌরেন্দ্রির" সহিত মহাধুমধামে বিবাহ হয়েছিল এবং রতুখা 
দেওয়ানের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি মনমোহিনীর সহিত বিবাহ দেন। 
কালিন্দী রাণীর রাজত্বের সময়ে ক্যাপ্টেন লুইন সাহেব কালিন্দী 
রানীর বিরুদ্ধাচরণ করে রাণীর অধিকৃত রাজ্যের অপর অংশ (মং 
চীফ) মানরাজাকে বিভাগ করে দেন। অপর ভাগ কাচলং মুখ 
নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ঈশান চন্দ্র দেওয়ান মহাশয়কে বন্দোবস্ত দেয়ার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজ ভক্ত ঈশান বাবু রাণীর সাথে: 
করেন। বিবিধ সৎ গুণের আধার স্বরূপিনী মহিষী কালিন্দী রাণীর 
ক্ষমা ও তেজে, সর্বসাধারণের ও আত্বীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ- 
মমতায়, বৈষয়িক বৃদ্ধিতে, রাজনৈতিক দূরদর্শীতায় সর্বধর্মের প্রতি 
উদার বিশ্বাস, স্বদ্র্মের প্রতি দৃঢ় আস্থাতে ভূমণ্ডলে যে সকল মহিমা 
রাজ দন্ড ধারণ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছে,.তাদের সহিত তুলনা 

করা যেতে পারে। রানী .কালিন্দীর শাসনকালে .কুকীরা চাক্মা 
_ এলাকায় এসে নরহত্যা ও লুন্টন আরন্ত করে ।.১২১১ মগীতে অর্থাৎ 
১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চেজী বড়াদম কুকী দ্বারা আক্রান্ত হয়। চাক্মারা 
একে “কুকী-ডর” বলে । চাক্মারা কুকী, লুসাই, বনযোগী, পাংকো, 
সেন্দুইজ গণকে এক কথায় কুকী বলে। কিন্ত, প্রকৃত্র পক্ষে তারা 
লুসাই জাতির এক একটি শাখা মাত্র। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গী, 
বড়াদমে কুকী ডরে পলায়ন কালীন চেঙ্গী নদী পার হওয়ার সময়' 
নীলচন্দ্র দেওয়ানের পিতা কান্দররখা দেওয়ান. কুকীদের বন্দুকের 
গুলিতে নিহত, হন। এই আক্রমণের সময় কুকীরা নীলচন্ত্ 
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দেওয়ানের এক ত্গ্মী সম্পকীয়া সুন্দরী কিশোরীকে ধরে নেয়। 
আনুমানিক ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্য উপলক্ষে সাজেক 
অঞ্চলের সর্বোস্তর সীমান্তবর্তী বেটুলিং মৌজার হেড্ম্যান পাড়ায় 
গেলে এরূপ ধরে নিয়ে যাওয়া এক স্ত্রী লোকের সঙ্গে মিঃ বঙ্কিম 
চন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে । এক হিন্দু জন্বলোক তথায় গিয়ে এক. লুসাই 
রমণীর পাণি গ্রহণ করে অবস্থান করতেছেন । উক্ত চাকমা মেয়েটি 
তার ঘটনার.বিষয় নিজে তার কাছে ব্যক্ত করেন এবং তার মাতা 
পিতার পরিচয় প্রদান করেন.।. ৃ 


কালিন্দী রানীর জীবিতাবস্থায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 
সাহায্য করায় গভর্ণমেন্ট সন্ুষ্ঠ হয়ে রাজা হরিচন্দ্রকে “রায় 
বাহাদুর” উপাধি এবং ১৫০০ (দের হাজার) টাকা মুল্যের একটি 
সোনার ঘড়ি ও চেইন উপহার প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি 
ইংরেজ গভর্নমেন্টের আদেশে রাজানগর পরিত্যাগ করে 
রাঙ্গামাটিতে প্রজাগণসহ বসবাস করতে থাকেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 
ভারতে বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে শিপাহী বিদ্রোহ হয়। বৃটিশ 
কোম্পানী সিপাহী বিদ্রোহ দমন করলে বহু বিদ্রোহী সিপাহী পার্বত্য 
কোম্পানীর কাছে সমর্পণ করেন। এতে বৃটিশ কোম্পানী রানীর 
প্রতি অন্তষ্ঠ হয়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্ণফুলী 
নদীর উপর ধার্যকৃত বার্ষিক জলকর ৭৫৬৬ টাকা হতে কমিয়ে মাত্র 
৪০০০ (চার হাজার) টাকা ধার্্য করা হয়। এর পূর্বে ১৮৬৫ 
ৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী হতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
পাঁচ বৎসর রানীকে কর্ণফুলী নদীর জলকর হিসাবে বার্ষিক ৭৫৬৬ 
টাকা আদায় করতে হত। কিন্তু, জেলা প্রশাসক ক্যাস্টেন লুইনের 
কাছে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এর আয়ের হার বার্ষিক ২২৮৬ টাকা দেখান 
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হলে আয়ের অর্ধেক ১১৪৩ টাকা কালিন্দী রানীকে দিয়ে কর্ণফুলী 
নদীর বানিজ্য শুল্ক আদায়ের ভার বনবিভাগকে দিয়ে * বৃটিশ 
গভর্নমেন্টের হাতে লয়ে যান। কালিন্দী রানীর রাজত্বের সময়ে তার 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হল- হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে অংশ 
গ্রহণ করা। তার আগে চাক্মা রাজ্যের প্রজাবৃন্দ মহাযানী ভিক্ষু বা 
রাউলী অনুসৃত বৌদ্ধ ধর্ম পালন করত। তার সময়ে বহু গুণী জ্ঞানী 
রাউলী ছিলেন। তাদের অনেকেই আখর তারা গুলি ব্যখ্যা করতে 
পারতেন। তিনি চাক্মাদের আদি ধর্মীয় গুরু রাউলীগণকে ডেকে 
এক ধর্ম সভা বা সংগীতি আহ্বান করতে পারতেন এবং "আখর 
তারা” গুলিতে কি গৃঢ়তত্ব নিহীত আছে তা' জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ 
মিলত এবং এতে নিহিত সত্য গুলি সুবিন্যান্ত করা যেত। হীনযান 
পন্থী ভিক্ষুগণকে স্থবির বা থের এবং মহাযানী তিক্ষুগণকে বা 
রাউলী সম্প্রদায়কে থর বলত । এই থর শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 
ঠাকুর শব্দে রূপান্তরিত হয়। | 


২1111072101 
সূরধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৪৩ 


কথিত আছে- ক্যাপ্টেন লুইন একবার কালিন্দী রানীর 
সহিত দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্ত, রানী বানরের মুখ 
দর্শন না করার মনোভাবে পর্দানশীলার অজুহাতে সে প্রস্তাবে 
অসম্মতি প্রকাশ করেন। এতে তিনি কুপিত হয়ে একদিন জোর 
পূর্বক রানীর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু, রাজবাড়ীর 
রক্ষী ও অনুচর বর্গের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফিরে যান। জনশ্রুতি 
আছে যে- ফিরবার পথে বহু লোক বাঙ্গালী ও চাক্মা মিলিত হয়ে 
ক্যাপ্টেন লুইনকে ঘেরাও করে অপমানিত করা হয়। তিনি ইহা 
চাক্মা রাজার কুচক্রান্তে সংঘটিত. হয়েছে বলে অনুমান .করেন ! 
ফলে মিঃ লুইন কালিন্দী রানীর উপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। এ 
অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্যাপ্টেন লুইন প্রায় প্রতিটি 
বিষয়ে রানী কালিন্দীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। একবার ক্যাপ্টেন 
এরূপ এক ছলনায় রানীকে বন্দি করার জন্য কিছু সিপাহী সহ তার 
সহকারী মিঃ রেইনীকে পাঠান। কিন্তু, দাস-দাসীরা সকলে এক 
বাক্যে স্ববেতনে চাকরি করতেছেন বললে মিঃ রেইনী প্রত্যাবর্তন 
করেন। এমন কি ক্যাপ্টেন লুইন রানীকে রাজগদি হতে অপসারিত 
করে কাচলং ও কর্ণফুলী অঞ্চল খ্যাতনামা ঈশান চন্দ্র দেওয়ানকে 
এবং চেঙ্গি উপত্যকার খ্যাতনামা নীলচন্দ্র দেওয়ানকে দিতে 
্স্তাব প্রত্যাখান করেন। 
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রাজ্য ও ক্ষমতাত্রাস। 


এক কালে চাক্মা রাজ্য সমস্ত চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জেলা ও লুসাই হিলস এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল বলে অনেক 
প্রমাণ রয়েছে। বর্তমান রামু এলাকায় রাজার কুল, ফতেখার কুল, 
রাজার বিল, ফতেখার বিল, চকরিয়া এলাকার পাগালা মুড়া, 
পাগালা বিল, বুড়া মুড়ি, গাবুড় মুড়ি ইত্যাদি স্থান, নদী, পাহাড়ের 
নাম হতে চাকমাদের অবস্থান সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। চাক্মা 
রাজা সাত্ুয়াকে পোগালা রাজা) হত্যার পর যে পাহাড়ে দাহ ক্রিয়া 
করা হয় তা' পাগালা মুড়া নামে খ্যাত। বর্তমান সাতকানিয়া থানা 
হেড্‌কোয়ার্টারের পশ্চিমে ডলু খালের পশ্চিম তীরে এক কালে যে 
চাকমা বাস করত তার প্রমাণ স্বরূপ চাক্মা পাহাড় নাম এখনো 
পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে চাক্মা রাজা দ্বিতীয় জবুর 
রাজতৃকালে পুরপাশা (রামু, নাফটেক্‌ বর্তমান টেক্নাফ এলাকা) 
সুকুরা. (চরুরিয়া) সাদাহা (সাতকানিয়া), শঙ্খশালা (শঙ্খনদীর 
কুল) দক্ষিণ কাইচা (কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ কুল) প্রভৃতি বর্তমান 
ট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলের শহর গুলি চাক্মা রাজ্যভূক্ত ছিল৷ 
লালদীঘি, দেওয়ান বাজার, জামালখান ইত্যাদি স্থান যে চাক্মা 
রাজার দখলে ছিল তা" স্থানগুলির নাম হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। : 

চাক্মাগণের মুখে মুখে বলাবলি করতে শুনা যায়, প্রয়াত 
রাজেন্দ্রনাথ তালুকদার বি.এ.বি.টি, মহোদয়ের পিতামহ জামাল 
খানের নামানুসারে চট্টগ্রামের বর্তমান জামাল খান স্থানটি নামকরণ 
করা হয়েছে । তিনি তথায় বহু বৎস্বর মহা প্রতিপত্তির সহিত বাস 
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করেন। রোয়াং অঞ্চলের আলীকদম, বর্তমান রাঙ্গুনীয়ার অর্তগত, 
শিলক উপনদীর তীরস্থ সুখবিলাস, রোয়াজা হাট ও রাজানগরে 
চাক্মা রাজাগণের রাজ প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ এখনও পরিচিহ 
করা যায়। সীতাকুণ্ড পাহাড় অঞ্চলে জুম চাষ করার জন্য মাটি 
পোড়া খাজানা চাক্মা রাজা কর্তৃক বর্তমান মং রাজবংশের 
পূর্বপুরষগণ হতে আদায়, ইহা চাক্মা রাজ্যতূক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 
ৃষ্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চাক্মা রাজা চাদিগাঙ (চষ্গ্রাম) 
সহ কুকীদেশ (লুসাই হিলস) দ্বিতীয়বার জয় করেন। সে জন্য রাজা 
সের দৌলতখার রাজত্বের শেষ ভাগে বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে 
সাহায্য স্বরূপ সেনাপতি রনুখা দেওয়ান কুকীদিগকে অধিক সংখ্যক 
সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধ 
১৭৭৭ শুষ্টাব্দে চট্টগ্রামের বৃটিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তৎকালীন 
কলিকাতার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিনসের নিকট লিখিত 
দ্বিতীয় চিঠির দ্বারা পরিস্ফুট। উক্ত বিরাট অঞ্চলে ব্যপ্ত চাক্মা রাজ্য 
রানী কালিন্দীর রাজত্রে যুগসন্ধিক্ষণে বৃটিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলতে না পারার দরুন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে একটি ক্ষুদ্র 
ভূখণ্ডে পরিণত হয়। যার সঙ্গে ছলে, বলে, কৌশলে পেরে ওঠা 
সম্ভব নয় তার সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ না করে বন্ধুত্্‌ স্থাপন পূর্বক হাত 
মিলিয়ে চলতে পারলে ট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই হিলস 
এমনকি আরাকানের কিয়দংশ যেখানে চাক্মা বসতি বিদ্যমান ছিল 
সে অঞ্চলগুলিও সম্মিলিত করে ত্রিপুরা রাজ্যের চেয়েও বৃহৎ একটি 
চাকমা রাজ্য গঠন করা সম্ভব ছিল। রাণী কালিন্দীর সময়ে 
ভেলুয়াবির দেওয়ান নায়ী একজন বুদ্ধিমতি ও তেজস্থিনী চাক্মা 
মহিলার বিষয় জানা যায়। তিনি পরলোকগত ঈশান চন্দ্র 
দেওয়ানের মাতা ছিলেন। কুকীরা তাঁর অত্যন্ত বশীভূত ছিল। 
তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর তার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি 
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নিমন্ত্রিত হতেন বলে জানা যায়। ধারণা জন্মে যে- ক্যাপ্টেন টমাস 
করতে তৎকালে তিনিই একমাত্র যোগ্যা রমণী ছিলেন। যা'হোক 
_ অভাব পরিলক্ষিত হয় ফলে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ হতে চাকমা রাজাগণ 
কর্তৃক দখলীকৃত ও শ্বাসিত চাক্মা রাজ্য ৪৪০ বৎসর পরে ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে তার রাজত্বকালে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টথাম নামে দু'টি 
জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং চাক্মা রাজার রাজধানী চট্টগ্রাম 
জেলার রাজানগরে অবস্থিতি সত্বেও কিছুকাল পরে রাঙ্গামাটিতে 
স্থানান্তরিত করার হুকুম দিয়ে চট্টথাম জেলার অধিকার হতে বঞ্চিত 
করা হয়। : 


রাণী কালিন্দীর মৃত্যু ও রাজা হরিশ্চন্দ্ে রাজ্য লাভ। 


পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পুনঃ তিন সার্কেলে বিভক্ত করা 
হয়। যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনে থেকে তিনি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন 
না করে তার বিরুদ্ধাচরণের ফল হল- বর্তমান সংকুচিত ক্ষুদ্র 
চাক্মা সার্কেল। রানী কালিন্দীর সহিত জেলা প্রশাসনিক ক্যাপ্টেন 
লুইনের মনোমালিন্যের ফলে রানীর মৃত্যুর পূর্বে পৌত্র হরিশ্চন্দ্রকে 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত 
সরকারের চাপে. ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রানী পৌত্র হরিশ্চন্ত্রকে রাজ্যভার 
অর্পণ করতে বাধ্য হন। তার রাজত্বের শেষ ভাগে সরকারি আদেশ 
গুলি অসহনীয় অপমান জনক প্রতীয়মান হয়। বৃটিশ গভর্নমেন্টের 
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বিভাগীয় কমিশনারের কাছে প্রেরিত ২১শে জানুয়ারী ১৮3২০ 
ৃষ্টাব্দের ২৯৫নং চিঠির শেষ পংক্তি “রানীর দ্বারা গভর্নম্ টের 
আদেশ পালনে অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শিত হলে গভর্নমেন্ট তান্চে 
পদচ্যুত করতে দ্বিধাবোধ করবেন না” তারপর মর্ম হতে এঁঃ 
পরিস্ফুত হয়। রানী কালিন্দী পৌব্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে 
রাজ্যভার অর্পণ করে ১২৮৩ বাংলা সনের ৫€ই আশ্বিন অর্থাৎ 
১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভগ্ন হৃদয়ে পরলোক গমন করেন। তীর মৃত্যুর পর 
১৮৭৬ খিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন লুইন বদলী হয়ে যান। 


রাজা হরিচন্দ্র- (১৮৭৪ খ্‌ঃ ১৮৮৪ খৃঃ) 


গোপীনাথ দেওয়ানের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি বয়োরপ্রাপ্ত হলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ 
গভর্নমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে চাক্মা রাজ্যের দায়িত অর্পন 
করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রকে দৌহিত্র সূত্রে 
রানী কালিন্দীর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। এই 
বক্সখার মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন- তার 
খুল্পতাত দুলপেদা অথবা সুরসাবী (ছলা জব্বর) এবং তাদের 
অবিদ্যমানে তাদের ওয়ারিশগণের একজন। কন্যা ঘরের নাতি 
মেরশী সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। এতে ক্যাম্টেন লুইনের 
গোপন হাত ছিল মনে হয়। তবে চাক্মাদের পূর্ববর্তী ইতিহাস 
পাঠে জানা যায়- রাজার কোন পুত্র না থাকলে কন্যার পুত্র সিংহাসন 
অলংকৃত করেছেন। বোরবো গোঝাভূক্ত বলে কথিত পাগলা রাজা 
সান্ুয়ার বিধবা পত্তবী কাষ্টুয়া রানীর পর একমাত্র কন্যা অনঙ্গলীর 
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পুত্র ধাবানা ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে চাক্মাদের রাজা হন। এটিই একমাত্র 
উদাহরণ পাওয়া যায়। 


রানী কালিন্দীর মৃত্যুর পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হরিশ্ন্রকে 
“রাজা” উপাধি প্রদান করেন । এতদিন পরে মুলিমা গোঝা ধাবানা 
বংশ হতে বংশা গোঝার কাঙারা গোষ্ঠী রাজ বংশ গৌরব লাভ 
করেন। পূর্বেও এই গোঝা রাজবংশ বলে “বংশা গোঝা” নামে 
খ্যাতি ছিল। রাজা হরিশ্তন্দ্র লার্মা গোঝার রতনখী দেওয়ানের 
ওরফে চুচ্ছ্যা দেওয়ানের কন্যা সৌরেন্দ্রিকে বিবাহ করেন। পরে 
সৌরেন্দ্রির কনিষ্ঠা ভগ্মী মনমোহিনীর সঙ্গেও তার বিবাহ হয়। 
সৌরেন্দ্রির গর্ভে ভূবন মোহন ও কিশোরী মোহন এবং মনমোহিনীর 
গর্ভে রমণী মোহন জন্মগ্রহন করেন। 


১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর বাংলার তদানীত্তন গভর্নমেন্ট 
পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন সার্কেলে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। 
এতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন প্রশাসক 
মিঃ এলফর বসের মনোমালিন্য হয়। এতে তার বিরুদ্ধে 
লেফ্টেন্যান্ট গভর্নরের নিকট রিপোর্ট দেয়া হলে জুম মহালের টাকা 
২২২৪/-৪ পাই জমা হতে বর্ধিত ৪৫৫৩/- টাকা জমায় নির্ধারিত 
হয়। তার সময়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই চট্টগ্রাম বিভাগীয় 
কমিশনারের ২০৬ নং হুকুম মতে চাক্মা রাজধানী রাঙ্গুনীয়ার রাজা 
নগর হতে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা হরিশ্ন্দ্রের 
অসমর্থ হন। এতে গভর্নমেন্টের ২৩শে এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১২১ 
পি.ডি.নং হুকুম মতে মাসিক ৫০/-পেঞ্গাশ) টাকা বেতনে . 
গভর্নমেন্ট কর্তৃক এক কাউন্সিল নিযুক্ত করা হয়। 


১। নিল চন্দ্র দেওয়ান, রাজা ধরমবক্স খার ভাগিনা 
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২। ঈষান চন্দ্র দেওয়ান ৩। ত্রিলোচন দেওয়ান, ৪। কৃষ্ণ চন্দ্র 
দেওয়ান ও €। রাজ চন্দ্র দেওয়ান - এই পীচ জন কাউন্সিলের 
সদস্য ছিলেন। এই ব্যবস্থা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর হতে 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। নীলচন্দ্ 
দেওয়ান এই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৮৮৫ 
ৃষ্টাব্দের ২৩শে জানয়ারী ১২৯৯ বাংলা সনে ১১ই মাঘ শুক্রবার 
সকাল ৮ ঘটিকার সময় শুরু পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রাজানগর রাজ 
_ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ৰ | 


রাজা ভূবন মোহন রায় (১৮৯৭ খৃঃ- ১৯৩৩৭৪) 


রায় নাবালক ছিলেন। ভূবন মোহন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে ১২৩৮ 
ংলা বৈশাখ মাসে রাঙ্গুনীয়াতে জন্যগ্রহণ করেন। ভূবন মোহন 
নাবালক থাকায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 
মে মাস পর্যন্ত নাবালকের পক্ষে পূর্বোক্ত ৫সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল 
শাসন কার্য নির্বাহ করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হতে চাক্মা 
রাজ্যের শাসন ভার কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে সরবরাহকারী হিসেবে 
দেওয়া হয় এবং চট্টগ্রামের জমিদারীর ভার বাবু ব্রিলোচন 
দেওয়ানকে অর্পন করে সকলকে বিদায় দেয়া হয়। কয়েক বৎসর 
পরে ত্রিলোচন দেওয়ানের হাত হতে চট্টগ্রাম কোর্ট অবওয়ার্ডস্‌ এর 
তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়। যুবরাজ ভূবন মোহনের রাজ্যাভিষেক কাল 
পর্যন্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ানকে চাক্মা রাজ্যের সরবরাহকারী 
হিসেবে সরকার হতে মাসিক একশত টাকা বেতন নির্দিষ্ট করে 
দেয়া হয়। ১২৪৯ মঘীতে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাবু কৃষ্ণচন্দ্র 
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দেওয়ান চাক্মা রাজ্যের সরবরাহকারী নিযুক্ত হওয়ার সময়ে 
লোগাঙ ও পুষগাঙ কুকী ছারা আক্রান্ত হয়। তাই, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 
লুসাইদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও শেষ অভিযান চালানো হয়। 
সেই অভিযানে বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান চাক্মা রাজার পক্ষে বৃটিশ 
গভর্বমেন্টকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করেন। এই অভিযানের ফল 
স্বরূপ কুকী ও বনযোগীদের অত্যাচার ও ঘুন্টন চিরতরে বন্ধ 
র হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। বর্তমানে বহু 
কুকী, লুসাই, পাউখো, রিঁয়াং সাজেক অঞ্চলের বেট্লিং, তুইছুই, 
শিয়ালদায়-লুই, কংলক, রুইলুই, লেংকর ইত্যাদি মৌজায় বাস 
করেন। এই অঞ্চলের পূর্বে লুসাই হিলস ও উত্তরে হিল ত্রিপুরা 
অবস্থিত | | [ও ূ ৃ 
যুবরাজ ভূবন মোহন ঝ্ুঙ্গামাটির উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
হতে এন্ট্রা্স পাশ করে এম.এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮৯৫ 
১লা মার্চ ১৩০১ বাংলা সনের ১৮ই ফাল্গুন রাজা নগর 
প্রাসাদে কাটাছড়ি নিবাসী কুরকুট্যা গোঝার নেন্দাব গোষ্ঠীর জয়মনি 
দেওয়ানের (নোয়াদাগি) দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের ত্রয়োদশ 
বর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে একমাত্র 
কন্যা বিজন বালা এবং প্রথম পুত্র নলিনাক্ষ ও দ্বিতীয় পুত্র বিরূপাক্ষ 
জনা গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল ১৩১২ বাংলা ৭ই 
ভ্মী গঙ্গামানিক দেওয়ানের কন্যা রমাময়ীকে বিবাহ করেন। তার 
গর্ভে প্রথমা কন্যা সুষমা বালা, দ্বিতীয় কন্যা কুষ্ঠলা বালা (মৃত) 
তৃতীয় কন্যা মন্সিকা বালা (মৃত) চতুর্থ কন্যা নিহার বালা এবং 
প্রথম পুত্র কুমার উৎপলাক্ষ, দ্বিতীয় পুত্র কোকনদাক্ষ, তারপর 
যথাক্রমে- কুবলাক্ষ, মঞ্জুলাক্ষ ও দিব্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা 
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সাধিত হয়েছিল। মাইনী রিজার্ভ খোলা হলে উহা চাক্মা রাজার 
রাজ্যভূক্ত হয়েছিল এবং চাক্মা সার্কেল ৯ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ৯টি 
তালুক করা হয়। পরে প্রত্যেক তালুকে একজন করে তালুকদার 
নিযুক্ত করা হয়। যথা- ্‌ 


তালুক স্থান মাম 

১নং কাচলং | ইনদ্রজয় দেওয়ান 

ইনং চেঙ্গী ্‌ নীলচন্দ্র দেওয়ান, 
৩নং মহাপ্রম রাজ চন্দ্র দেওয়ান 

৪নং সত্তা কমলাক্ষ চৌধুরী 

৫নং ইছামতি - . শরৎ চন্দ্র রোয়াজা 

ঙ৬নং রাঙ্গামাটি কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান 

ণ্নং খাস (রাজার নামে) রাজা ভূবনমোহন 

নং সুবলং | ব্রিলোচন দেওয়ান 

ঈনং বরকল কুমার রমনীমোহন রায়. 


১৯০০ খ্ৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে শাসনের সুবিধার জন্য এই 
সব তালুক ও দেওয়ান প্রথা রহিত করে ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম 
জেলাকে বিভিন্ন মৌজায় বিভক্ত করা হয়। প্রথমে পার্বত্য 
চট্টগ্রামকে ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত করা হয় এবং মৌজার শাসনের 
জন্য হেডম্যান. নিযুক্ত করা হয়। পরে চাক্মা সার্কেলে ১৮৫টি 
মৌজা সৃষ্টি করা হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী 
পার্বত্য টট্টথ্াম জেলার সর্বমোট ৩৭২টি মৌজা ছিল এখন 
রাঙ্গামাটি সদর মহকুমা অনেক মৌজার বেশির ভাগ কাপ্তাই বাঁধে 
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জল মগ্ন হয়েছে। তিনি রাঙ্গামাটির রাজ বাড়ীর উত্তর পার্শে প্রকাণ্ড 
বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে গৌতম মণি নামে অষ্ট ধাতুর নির্মিত এক 
বড় বুদ্ধমুর্তি স্থাপন করেছিলেন। রাজা ভূবন মোহন রায় বাহাদুর 
প্রজারঞ্জক, বিদ্যোৎসাহী অশেষ গুণের আধার ছিলেন। তার অশেষ 
গুণাবলীর কথা লিপিবদ্ধ করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখতে হয়। 
তিনি রাজনৈতিক নানা প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে অবস্থান করেও 
অনন্য সুলভ প্রতিভা বলে, রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও বৈষয়িক 
দ্ধির বলে রাজ্যের এবং পরজাপষ্জের বিশেষ উন্নতি সাধন 
করেছিলেন। 


রাজ্য শাসন দক্ষতা ব্যতীত আর একটি বিষয়ে তার সৎ 
গুণের অভিনবত্ত দেখা যায়, তা' অন্যান্য দেশীয় রাজন্য বর্গের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা । তার প্রথমা কন্যা শ্রীমতি বিজন 
বালাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গ্রেজুয়েট রাজ বংশোত্তব চন্দ্র মণি 
দেওয়ানের পুত্র শ্রীযৃত যামিনী কুমার দেওয়ানের (বি.এ.) সহিত 
বিবাহ দেন। রাজা ভূবন মোহন রায়ের রাজত্বকালে ১৯১৯ 
খৃ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর “চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস” নামে 
একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁর সময়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যামিনী 
_ কুমার দেওয়ান চাক্মাদের মধ্যে সর্ব প্রথম বি.এ. পাশ করেন এবং 
তার পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাবু কৃষ্ণকিশোর চাক্মা বি.এ. পাশের 
সম্মান লাভ করেন। ডাঃ নির্মল চন্দ্র দেওয়ান আনুমানিক ১৯২৪- 
২৫ খৃষ্টাব্দে চাকমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম.বি.পাশ করেন এবং 
পরে বাবু সুশীল জীবন চাক্মা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে চাক্মাদের মধ্যে সর্ব 
প্রথম বি.এস.সি.বি.এ.জী. পাশ করেন এবং উচ্চমানের তামাক 
উৎপাদন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য ১৯৫২ শুষ্টাব্দের ২৩শে 
সেপ্টেম্বর চাক্মাদের মধ্যে সর্ব প্রথম (বিলাত লন্ডন) হয়ে 
আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকায় শিক্ষা শেষ 
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করে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে নভেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
পশুপালন বিভাগে ডঃ মানিকলাল দেওয়ান ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এম, 
এস, (মাষ্টার অব সায়েন্স) পড়ার জন্য আমেরিকা গমন করেন এবং 
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে চার বৎসরে উক্ত ডিগ্রী লাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন 
করেন। এরপর তিনি ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের 
জন্য সর্বপ্রথম রাশিয়া গমন করেন এবং ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর 
মাসে চাকমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডক্টরেট ডিশ্রী অর্জন করেন। রাজা 
ভূবন মোহন রায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটি রাজ 
প্রাসাদে রাজ পরিবার ও রাজ্যন্থ প্রজাবৃন্দকে অসীম শোক সাগরে 
ভাসিয়ে অমরধামে প্রস্থান করেন। তার পুণ্য স্মৃতি রক্ষার জন্য রাজ 
প্রাসাদের উত্তরে বুদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটে মর্ম মুর্তি স্থাপিত 
হয়েছে। তা'তে লিখা হয়েছে- ্ 
প্রস্তর মুর্তি 
স্বর্গগত মহা মান্যবর 
রাজা ভূবন মোহন রায় চোক্মা রাজা) 
জন্যঃ বুধবার, ২২শে বৈশাখ, 
১২৮৩ সন, ৪ঠা মে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ । 
রাজ্যাভিষেকঃ ৭ই মে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ । 
স্বর্গারোহণঃ সোমবার, রাত ৯-টা ১৫ মিনিট, 
রাঙ্গামাটি রাজ প্রাসাদে (বর্তমানে জলমগ্ন), ৩১ শে ভান্র, 
১৩৪১ সন, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ । 
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সূ্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৫৪ 
পদ্মপত্র জল সম মানব জীবন; 
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ।” 
প্রতিষ্ঠাতাঃ রাজা নলিনাক্ষ রায় 
প্রতিষ্ঠাঃ গোতম মুণির মেলা 
২৯শে অগ্রহায়ন ১৩৪৫ সন। 
৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ । 


রাজা নলিনাক্ষ রায় (১৯৩৫ খৃঃ- ১৯৫১ খ্ঃ) 


প্রথম রাজকুমার যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় ৬ই জুন ১৯০২ 
ইংরেজীতে রাঙ্গামাটি রাজ প্রাসাদে শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তিনি অধ্যায়ন কালে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং স্বসম্মানে 
বি.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. পর্যন্ত 
পড়েছিলেন। রাজা ভূবন মোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রথম পুত্র 
নলিনাক্ষ রায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বিভাগীয় কমিশনার মিঃ 
তুইনাম, আই.সি.এস. মহোদয় কর্তৃক একটি তরবারি প্রদত্ত হয়ে 
রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন। যুবরাজ শ্রীযুত নলিনাক্ষ রায় ও 
রাজকুমার শ্রীযুত বিরূপাক্ষ রায় এই রাজকুমার যুগলের বিবাহ 
চাকমা জাতির একটি বিশেষ স্বরণীয় ও চাক্মা জাতির ইতিহাসে 
উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । কেননা, বনু প্রাচীন কালে ভারত বিখ্যাত সূর্য 
বংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সহিত পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ 
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সূর্য্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৫৫ 


স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এ সম্বন্ধ নানা কারণে শিথিল হলেও 
বর্তমান কালে উভয় বংশের পুনরায় সেই সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হল। 


প্রাসাদে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ইরেজীতে (২৭শে মাঘ) প্রসিদ্ধ 
ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক অদ্বিতীয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পুত্র 
ব্যরিষ্টার সরল চন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা (ব্যরিষ্টার পি. সি. সেনের 
কন্যা নির্মলা সেনের গর্ভজাত) শ্রীমতি বিনতা দেবীর সহিত শুভ 
বিবাহ সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় রাজকুমার শ্রীযুত বিরূপাক্ষ রায়ের সহিত 
চন্দ্র বংশ জাত ত্রিপুরার রাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্রদেব রায় বাহাদুরের 
: দৌহিত্রী (নবদ্বীপ বাহাদুরের প্রথমা কন্যা মৃনালিনীর গর্ভজাত) 
কোচ বিহারের মহারাজ স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ” বাহাদুর 
মহোদয়ের জ্ঞাতী ভ্রাতা ডাক্তার কুমার শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নারায়ণ 
বাহাদুর এম, ডি, সিভিল সার্জন মহোদয়ের কন্যা সুধীরা দেবীর 
সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। 


এই দুই কুমারের শুভ বিবাহোৎসব যেরূপ ধুম-ধাম ও মহা 
 সমারোহের সহিত সম্পন্ন - হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে তদ্রপ আর 
কখনও হয়নি । দ্বিতীয় রানীর গর্ভজাত' রাজকন্যা শ্রীমতি সুষমা 
বালার সহিত চাক্মা জাতির অন্যতম প্রধান নেতা এবং পার্বত্য 
চট্টগ্রাম প্রশাসনের গভর্ণমেন্টের প্রথম সাহায্য দাতা ও পুলিশ 
ইন্সপেক্টর স্বনাম ধন্য 'শ্রীযুত নীল চন্দ্র দেওয়ানের পৌত্র এবং পুলিশ 
সাব ইন্সপেক্টর শ্রী শশী কুমার দেওয়ানের প্রথম পুত্র প্রতুল চন্দ্র 
দেওয়ানের সহিত বিবাহ হয়। দ্বিতীয় কন্যা নীহার বালা মং রাজার 
পৌত্র ও মং রানী নিউমার (কিরন শশী) পুত্র মমপ্রচই চৌধুরীর 
সহিত বিবাহ হয়। মাননীয়া রানী বিনীতা দেবী ও সুধীরা দেবী 
উভয়েই সুশিক্ষিতা। সাহিত্যে, গানে চারু শিল্পে পারদর্শিনী । 
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সূর্্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৫৬ 


পার্বত্য চট্টগ্রামের স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে উভয়ের সমান আগ্রহ পরিদৃষ্ট 
হয়, ফলতঃ ঈদৃশী রূপবতী গুণবতী মহিলার সহিত কুমার যুগল 
উদ্ধাহ সম্মিলনে সম্মিলিত হওয়ায় রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের এবং 
অভিজাত বর্গের আনন্দের কারণ হয়েছে। রানী বিনীতা দেবী পিতৃ- 
মাত উভয় বংশেরই বিবিধ সৎ গুণাবলীর অধিকারিনী হয়েছেন। 
তার সাহায্যে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র মুখপত্র 
“গৈরিকা” তখন পর্যন্ত ৪ চার বৎসর যাবৎ বাহির হয়েছিল । পার্বত্য 
চট্টগ্রামের গৌরব রবি: সূর্য বংশোদ্ভব শ্রীযৃত রাজা নলিনাক্ষ রায় 
এম, এ. নিয়মিত ভাবে “গৈরিকায়” লিখে থাকেন। ভবিষ্যতে আশা 
করা যায় “গৈরিকা” সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্ভারে পরিপূর্ণ হবে। 


রাজা নলিনাক্ষ রায় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন অত্রাট ষষ্ঠ 
জর্জের জন্ম দিবস উপলক্ষে সম্রাটের জয়ন্তীতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত 
হন। রানী বিনীতা রায়ের গর্ভে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে ব্রিদীব 
রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রানীর পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য জেলার 
“গৈরিকা” নামক ব্রেমাসিক পত্রিকা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯৫১ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচার করা হয়। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের সময়ে ১৯৪৭ 
ৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ভারতের মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল গুলি 
পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল গুলি হিন্দুস্থান 
বা ভারত নামে স্বাধীনতা লাভ করে। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের, 
একমাত্র রাজনৈতিক দল জনসমিতির সভাপতি বাবু কামিনী মোহন 
দেওয়ান এবং সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবু স্নেহ কুমার চাক্মা 
_ ভারতের তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সহিত হাত 
মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ভারত ভূক্ত করার প্রয়াস চালান। 
কিন্তু, তাদের সেই প্রয়াস ফলবতী হয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা 
পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত করে দেয়া হয়। তখন রাজনৈতিক দল 
“জনসমিতির” সংখ্যা গরিষ্ঠ বৌদ্ধ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য 


40111191901 
০০০ 


িজিঠিতেনঠ জলি ও 1৮০ 
পি উক্ত প্রযাস চালালে অনেককে 





তি 
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সূর্ধ্যবংশ ও চাঁকমা রাজ বিজক- ১৬৫. 


চাবুগীর নাম | 


১। শামু লেজ ২। রামার ৩। চাবুগীর, দিক ৪। চারুগীর 


ছজ্‌ ৫। জেইট্‌ চাবুগী ৬) ধান ছড়া চাবুগী ৭। মন চাবুগী ৮। 
কুরো চোখ চাবুগী ৯। বিজোন ফুল চাবুগী ১০। বেদাশী বোল্যা 
চাবুগী ১১। চগদা দাত চাবুগী ১২। চেরা চাবুগী ১৩। লারেলাপ্পাই 
চাবুণী ১৪ । মনের মতন চাবুগী ১৫। বাঙাল চাবুগী ১৬। পোদ্া 
চাবুণী ১৭ । ঘিলেত্তাক চাবুগী ১৮। পোর চুরুগী । . 


চাক্মা মেয়েরা পূর্বে চরকার কাজে এত ওতপ্রোত ভাবে 
জড়িত ছিল যে, “চাদের কলঙ্কটাকে টাদেমা বুড়ি চরকা দিয়ে সূতা 
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সূর্য্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৬৬ : 


আলোচ্য বয়ন শিল্পে চাকমা মেয়েদের কাপড় বুনা ছাড়াও 


টা 


বেতের দ্বারা তৈরীতে দক্ষ ।. তারা কচি বাশের (দোগা) বেতের 
সাহায্যে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতঃ সুন্দর সুন্দর বন্ত তৈয়ার করে 

থাকে। যেমন- ১। কুলো ২। চালোন ৩। তোলোই। ইহা. দু 
প্রকার। (১) হেলাং জুঃ (২) মাঝি মারা জুঃ ৪। বারেং, ফুর বারেং 
৫। কাল্লোং ৬। পুল্প্যাং ৭। ভুরুম ৮। মেজাং ৯। দিঙির্যা ১০। 
চিদুরী ১১। মেজাং ১২। বিভিন্ন ডিজাইনের বেড়া €ঝুলি বেড়া) 
১৩। নানা ধরণের বিজোন (পাখা)। ১৪। টোক্ক্যা টুপি) ১৫। 
পাক্কোন ১৬। লেই ১৭। দুলু বা মু ১৮। মজরা ১৯। জুমোর 
২০। সাম্মোয়া। ইহা দু'প্রকার। লাম্বা সাম্মোয়া ও গুল সাম্মোয়া 
নামে এই বন্ত্রটির কারুকার্য দেখলে বিম্ময় লাগে। এতে: বিভিন্ন 
রকমের ডিজাইন ও ছবি (করিকার্ষ) প্রতিফলিত থাকে। সাম্মোয়ার 
মধ্যে ৪ থেকে ৭/৮টি কোটা বা ছোট কামরা থাকে যাতে দামী ও 
সৃক্্ জিনিসগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যথাস্থানে রাখা যায়। ফুরবারেং 
.ও সাম্মুয়া এত সূক্ষ্ম ও নিপুনতার সহিত তৈয়ার করা হয় যে, এর 
ভিতরে পানি ঢেলে দিলেও তা” সহজে পড়ে যায় না ২৯। কেরেং 
জুঃ ধুলোন, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে ঘুম পারাবার জন্য কেরাক 
বেতের চাক দিয়ে সুন্দর কারুকার্ষে তৈরী করে। ২২। বাঁশ-বেত ও 
গলাক বেতের দ্বারা ধান মাপার জন্য আড়ি চার কোণায় চারটি 
_ কেরা বেতের ঠেং (পা) দিয়ে তৈয়ার করা হয়। এটি দেখতে খুবই 
সুন্দর লাগে। ২৩। নানা ডিজাইনের ঝুড়ি ২৪ । গোলা, মরিচা ও 
বাঁশ বেতের দ্বারা চেয়ার, টেবিল ও নানা ধরণের সোফা সেট 
ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষনীয় বস্ত তৈয়ারী 
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সূর্ধ্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৬৭ 


করতে পারে। এগুলি এক একটি দেখলে অবাক হওয়া যায় এবং 
বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। 

কাপড় ব্যবহার করতেন। পুরুষেরা মালকোচা দিয়ে ধৃতি- পরতেন 
এবং সিলুম (শার্ট), গেঞ্জি, কুট, কামিজ, পাজ্জামী গায়ে দিতেন । 
কেহ কেহ মাথায় পাগড়ি বাধতেন ও কোমর বন্ধন করতেন। 
প্রাচীন কাল হতে চাক্মা মেয়েরা মোট ষোল হাত কাপড়ে চার 
পোষাক পরিধান করতেন। ষোল হাত কাপড় বলতে, ১। পিনোন 
কাপড় আড়াই হাত ২। সিলুম কাপড় সাড়ে পাঁচ হাত ৩। খাদি 
চার হাত ৪ । খবং চার হাত, এই ষোল হাত কাপড় পরিধান করে। 
পাঁচ পোষাক বলতে ১।.চাক্মা স্ত্রীলোকেরা কোমর হতে পায়ের 
গোড়ালি পর্যন্ত বিস্তৃত পিনোন কাপড় পরিধান করেন। ২। কবই 
(গায়ে দেয়ার ব্লাউজ) এই স্থাতন্ত্্য ও এঁতিহ্য তঞ্চঙ্গযা মেয়েরা 
এখনও রক্ষা করে-চলতেছে। ৩। নানা ডিজাইনের ফুল বুনে খাদি 
বা বুক বীধনী ব্যবহার করেন। ৪। খবং মোথায় পাগড়ি)। অনেক 
সময় খাদি দিয়েও খবং বাধতে দেখা যায়। এছাড়া নারী-পুরুষ 
উভয়ে ফারত্‌ দড়ি (কোমর বন্ধনী), শীত কালে হাত কাপড় গোয়ে 


২1111012101 


সূর্য্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৬৮ : 


 চাক্মাদের অলংকার 

পুরাকালে চাকমা পুরুষেরা গলায় সোনা-রূপার শিকল 
(চেইন), হাতে-আঙ্গুলে পর্যন্ত চুড়ি ও আঙুঁতি পরিধান করতেন 
এবং নৃত্য করার সময় পায়ে ঝন্ঝনি বা নুপুর পরিধান করতেন। 
মেয়েরা কানে সোনা-রূপার ইয়ারিং, কানফুল, কজফুল, ঝুম্মুলি, 
কানবাঝা, ঝুংকো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কানের অলংকার ব্যবহার 
করতেন। নাকে সোনা ও রূপার অনেক ধরণের নাক ফুল পরতেন। 
বাহুতে তাজ্জোর, কাল্বী ছোড়া পরতেন । হাতে রূপার বাণ, বালা 
কিংবা. সোনার চুড়ি, হাতির দীত দিয়ে তৈরী বাঙোরী বা বালা খারু 
পরতেন। আঙ্গুলে সোনা ও রূপার আংটি পরতেন । গলায় টেঙা 
সোরা, রূপার হাসুলী, হাল্ছোড়া চেন্দ্রহার), পিজি ছোড়া, রৌপ্য বা 
কাচের নির্মিত গলার হার, পায়ে ঠেঙত্‌ (পায়ের) খারু, সোনা- 
রূপার তৈরী নুপুর পরতেন। নৃত্যের সময় পায়ে ঝন্ঝনি ও 
কোমরে নুপুর পরতেন । 


চাক্মাদের খারা (খেলা-ধূলা) 
রি  চাক্মা ভাষায় “খারা' ও বাংলায় খেলা-ধূলা বলে। 
চাক্মাদের মধ্যে নিজস্ব বিভিন্ন ধরণের খেলা-ধুলা বিদ্যমান আছে। 
বালক-বালিকাদের জন্য আছে_ | | 
১। পল্লাপল্পি খারা (লুকোচুরি খেলা) ২। বুদ্ধিমান খারা ৩। মালা 
খারা ৪। রাজা খারা ৫। কবাজাং খারা ৬। ইজি বিজি খারা ৭। 
মাঘখারা ৮1 চোখবান্দা খারা ৯। কাত্তোল (কাঠাল) খারা ১০। 
চক্চকু খারা, ১১ / শামুক খারা ১২। পুতো খারা ১৩। চাক্কো খারা 
ইত্যাদি । 
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সূর্্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৬৯ 


১৪। পত্তি খারা. ১৫। ঘিলা খারা ১৬। নাধেং (লাটিম) খারা ১৭ 
গুদু হাঁ-ডু-ডু) খারা ১৮। চাড় খারা ১৯। পোও্র খারা ২০। 
দারিবান্দা খারা ২১। মালগুপ্তা খারা ২২। বলী (মন্তযুদ্ধ) খারা ২৩। 
দেলেরাং খারা ২৪ দাঙ্‌ খারা ২৫1 গুচ্ছ্যা খারা । ২৬। শক্তি 
পরীক্ষার জন্য বাঁশ ঠেলা-ঠেলি খারা ২৭ । পুন্‌ তুলাতুলি খারা ২৮। 
বামোজ ফিরাফিরি খারা । স্নানের সময়ে পানিতে খেলা যায় এমন 
খারা বা খেলা হচ্ছে- ২৯! মরিচ খারা ৩০। ভুম খারা ৩১। 
কোমর খারা ৩২। মাচ খারা ইত্যাদি'। চাক্মাদের সমাজে আরও 
অনেক খেলা আছে যে গুলি বসে বসে খেলা যায় যেমন- ৩৩। 
সেজক খারা ৩৪ ৷ শামুক খারা-৩৫ | পেইক খারা ৩৬ | বাঘবন্দী 
খারা ৩৭। পাশা খারা ৩৮। এলা-দুলা খারা ইত্যাদি । 


১. ঢোল ২। বাশী ৩। খেংগরং ৪ । ধুধুক ৫ |. মাদোল ৬। 
তবলা ৭। বেহালা. ৮।. শিা ৯.। শঙ্খ ১০। কাংশ্য ১১। করতাল 
ইত্যাদি। ঢোল বাজানো. হয় সাধারনতঃ বলী খেলায়, শবদাহ 
কার্ষে, গাড়ীটানায় ও পুরাকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ, আমোদ উৎসবে ঢোল- 
ধুধুক-শিঙা ইত্যাদি বাজানো হত । খেংগরং দু'প্রকার যথাঃ- প্রথম- 
মিতিঙ্যা বাশের ৫ ইঞ্চি হতে ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ ইঞ্চি প্রস্থ 
ছোট (বাশের) কাঠি দ্বারা চাক্মা মেয়েরা তৈরী করে। সামাজিক 
উন্নতির ফলে লৌহার খেংগরং প্রচলিত হয়। ইহা সারাদিন খাটুনি 
করতঃ সন্ধ্যার পরে অবসর সময়ে মনে প্রশান্তি লাভের জন্য, চিত্ত 
বিনোদনের জন্য বাজানো হত। এটি বাজাতে দক্ষ মেয়েরা এই 

ংগরঙের ধ্বনিতে নানান গানের সুর ফুটিয়ে তুলতে পারে। 
যুবকেরা বাশী, মুরালী, বেহালা বাজায় আর যুবতী মেয়েরা খেংগরং 
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বাজিয়ে থাকে৷ চাক্মা যুবকেরা সন্ধ্যার পর প্রেম সঙ্গীত অনেক 
ধরণের বারমাস ও গোপন মঙ্গল উভগীত মর্মস্পর্শী করুন সুরে 
বাশীতে ঝংকৃত করে তোলে যা' মনে দোলা দেয়। বাশী ও 
খেংগরগের স্বরগুলি শুনতে খুবই সুমধুর। শিঙা বিপদকালে ও 
উত্সবের সময়েও ইহা আহ্বান সূচক সংকেতরূপে ব্যবহার 
করতেন। চাক্মারা জুমের উঁচু পাহাড়ের মোনঘরে ধুধুক ও শিঙা 
সন্ধ্যার পর চিত্ত বিনোদনের জন্য বাজিয়ে থাকে 

১২1 খিয়াংসিক- চাক্মার সমাজে মন্লুযুদ্ধে, যুদ্ধ-বিগ্রহের আহ্বান 
এবং জয়ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হত । ইহা উত্তেজনা মূলক আহ্বান । 
১৩। রেইংকারা বা রেইঙ্‌ হারানা- চাক্মার সমাজে আনন্দ-উৎসবে 
ও চাক্মাদের পণ্তিত গেংখুলী (কবি) গানের আসরে, যুদ্ধ বিজয়ের 
১৪। কুই দেওয়া বা হুয়েনা- চাক্মাদের মধ্যে কেউ জঙ্গলের ভিতর 
অন্য সঙ্গীদের খোজ দিতে বা উদ্দেশ্য নির্নয় করতে না পারলে কুই 
দিয়ে থাকে । ইহা কারও খোঁজ নেওয়ার সংকেত ধ্বনি। এছাড়া 
কোন কারণ বশতঃ গ্রাম হতে গ্রামান্তরে 'লোক আহ্বান করা বা 
ডাকার জন্য এই শব্দ করা'হয়ে থাকে। . 
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চাকমাদের নাচ-গান 

চাকমাদের মধ্যে সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত আছে 
ধর্মীয় বা যে কোন উৎসবে ঝুমুর নাচ ও বিভিন্ন প্রেমিক গান 
গাওয়া। বিশেষতঃ বিঝু নাচ চৈত্র মাসের শেষ ফুল বিঝু ও মূল 
বিঝুর দিনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ধর্মীয় ব্যাপারে বড় বড় বৌদ্ধ 
বছরকে স্বচ্ছন্দে বিদায় এবং নতুন বছরকে সাদর আহ্বান পূর্বক 
বুদ্ধ পূজার পর এই উৎসবে ঝুমুর নাচ পায়ে ঝন্ঝনি (নুপুর) পরে 
বিভিন্ন উভগীত গেয়ে নাচতে থাকে । এছাড়া যে কোন আমোদ- 
উৎসবে, মেলা-মজলিশে এই নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয়। চাক্মা 
সমাজের গায়ক গেংখুলী (চারণ কবি) কোন ধর্মীয় শ্রাদ্ধ, নোয়া 
(নুতন) ভাত এই অনুষ্ঠানে গেংখুলী গীত, লক্ষী লামা, রাধামন 
ধনপুদির লামা, নাজ্স ফুলপারা লামা, ঘিলেপারা লামা ইত্যাদি । 
গেংখুলী গানে মাত্র একটি বেহালার বা বাশীর সাহায্যে পালা 
গানের আসর জমায়। এছাড়া চাক্মাদের মধ্যে পল্লী অঞ্চলে 
তান্যাবীর 'বারমাস, মেয়েবীর বারমাস ও সাধক শিবচরণের 
ুঃখযুতির পথ গোঝোন লামা ইত্যাদি াক্মাদের গানের যথেষ্ঠ 
সমাদর বর্তমানেও আছে। 
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সূর্য্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৭২ 


চাকমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও রান্নার সামথী 
বাদাল রাও প্রাচীন কাল থেকে দা (তাগল), তলোয়ার, 
, ধনু, ঢাল, বর্শাজাতীয় শেল (তীর), কেরাপ, কাবুক হেলঝ 
(বর্শা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র গাছ, বাশ ও লৌহার দ্বারা নিজেরাই তৈরী 
করে ব্যবহার করত । পরে কালের বিবর্তনে বি | ৬ 
সঙ্গে এই সমস্ত অস্ত্র তৈরীকরণ ও ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ৰ 
11-5647 
একেবারেই ভূল গেছে ্‌ 


চাদের লোক সাহস 


চাক্মা সমাজে প্রচলিত অজস্র প্রবাদ টা ডা 
বারমাসী, শোক গাথা, প্রেম সঙ্গীত, ভাব সঙ্গীত, পুরাতন কাহিনী, 
রলকথা অন্তর তারিক শা, ধর্মশান্্, পুরাতন লোক সহিত 
রা ফু্পারা পালা, ঘিলেপারা পালা, জুমহাবা পালা. 
বান্যাবেরা পালা, সামাজিক ও ধর্মীয় পৃজ্াদির বিধান ইত্যাদি 
এখনও চাকমা বর্মমালায় লিপিবদ্ধ করা আছে। 

চাকমা ভাষায় ও নিজস্ব অক্ষরে চিঠিপত্র, দস্তখত ইত্যাদি 
নিত্য প্রয়োজনীয় লেখাপড়ার কাজ সম্পন্ন হত। বাংলা ভাষা ও 
চাক্মা ভাষায় লিখন- টা 
পূর্বে চাক্মাদের ৭৫% ভাগ চাক্মা বর্নমালায় চাক্মা ভাষা লিখতে 
ও পড়তে পারত। চাক্মা অক্ষর ও ভাষার বিলুপ্তির অবস্থা উপলদ্ধি 
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করে নোয়ারাম .চাক্মা নামক এক ব্যক্তি “চাকমা পথম শিক্ষা” 
নামে চাক্মা বর্নমালায় একটি পুস্তক প্রনয়ন করে বিলুপ্তপ্রায় চাক্মা 
বর্নমালার পুনরুদ্ধার. করতে প্রয়াস পান। এই প্রচেষ্ঠা অতিশয় 
প্রশংসার 'যোগ্য । তবে, সরকারের সহযোগীতা ছাড়া কোন একটা 
বিলুপ্তপায় বর্নমালার পুরোপুরি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। চাক্মা 
বর্নমালাও পুনরুজ্জীবিত করতে হলে এর মাধ্যমে সমাজ ও 
জাতিকে শিক্ষাদান প্রথা প্রচলন করতে হবে। অন্যথায় এই ভাষা 
বর্নমালার উন্নতির কথা দূরে থাক, ০০০০০৪০৪০ 
হয়েযাবে। 
চাকমাদের ভাষা 

যার ছ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা হয় তা'ই ভাষা বা কথা । আদিম 
যুগের মানব গোষ্ঠী সর্ব প্রথম যেই ভাষা উচ্চারণ করে তা" যুগে 
যুগে রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির নামানুসারে ভাষার 
নাম ধারণ করেছে। এই অপরিচিত আদি স্থান খুঁজে বের করার 
চেষ্ঠা বিড়ধনা মাত্র। তবে, এমন কোন যুগ জানা যায় না, যে যুগে 
(55588785258 
পুরাতন । চাক্মা ভাষাও কালের ব্যবধানে পরিবর্তনের নিয়ম 
অনুসারে বহু বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে বিশুপুপায় 
হয়ে অকার্যকর অবস্থায় আছে। মাগধী প্রাকৃত হতে উদ্ভূত 
সাহিত্যিক ভাষা পালির ছাপ চাক্মা ভাষার মধ্যে এখনও বিদ্যমান । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চাক্মা ভাষার “ন' ব্যবহার পালি ভাষার 
অনুরূপ । যেমন- ন গচ্ছতি (পালি), ন যায় (চাক্মা), যায় না 
(বাংলা)। পালি ভাষার অনেক শব্দের সহিত চাক্মা ভাষার সাদৃশ্য 
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আছে। কিন্ত, বাংলা ভাষায় তা” দেখা যায় না। যেমন “তে' 
(পোলি), তে চোক্মা), তার (বাংলা)। বজুৎ (পালি), বজং 
(চাক্মা), খারাপ (বাংলা)। “মে' পোলি), মে চোক্মা), আমাকে 
(বাংলা)। মেত্তা (পালি), মিত্র (চাক্মা), মৈত্রী (বোংলা)। অরিষ 
(পালি), আরিয় (চোক্মা), আর্ধ্য (বাংলা)। নাব (পালি), নঅ্‌ 
(চাক্মা), নৌকা (বাংলা)। উজু (পালি), উজু (চাক্মা), সোজা 
(বোংলা)। তুৎ প্রত্যয় যোগে খাদিতুং (পালি), খেদুং (চাক্মা), 
খাইতে (বাংলা)। মাগবী প্রাকৃতের পরিবর্তিত হয়ে “ল" উচ্চারিত 
হয়। যেমন- রাউলী বা লুরী শব্দ চাকমা ভাষায় লুরী উচ্চারিত হয়। 
বহু বাংলা ভাষার শব্দ চাক্মা ভাষায় বিদ্যমান থাকলেও ইহা বাংলা 
ভাষা হতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি পূর্নাঙ্গ ভাষা । 
জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় 

“জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়” এক অত্যাশ্ত্য্য ব্যাপার । পর্বত 
কন্দর-সমুদ্র-নদী, বৃক্ষ-লতা, জীবজন্ত, ন্-সূর্-থহ-লক্তর 
সমলংকৃত এই মহা পৃথিবী কিরপে সৃষ্টি হল? কখনই বা সৃষ্টি হল? 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবই বা সৃষ্টি হল কিরূপে? 

আমাদের তথাগত বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জগতের সৃষ্ট- 
প্রলয়ের সম্বন্ধে যা' দেখায়াছেন, যা" জানায়াছেন এবং যা' প্রকাশ 
করেছেন কেবলমাত্র তা' এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। বর্তমান 
বৈজ্ঞানিকগণ জগত সম্বন্ধে বহু চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে বিবিধ তথ্য 
আবিস্কীর করতেছেন। এই অনুসন্ধানীদের মতের সঙ্গে ভগবান 
বুদ্ধের মত কোথায় অমিল তা" জনসাধারণ অবগত হয়ে, চিন্তা ও 
বিচার করে ভ্রান্ত ধারনার নিরসন করতে পারবেন। সৃষ্টি 
প্রলয়কালীন “মহাবোধি পর্যন্ক” সর্বশেষে ধ্বংশ হয় জানার সৃষিন 
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সময় সর্বপ্রথমেই উৎপন্ন হয়। সেই মহান পবিত্র তীর্থস্থানের চি 
স্বরূপ তথায় একটি পদ্ম গাছ উৎপন্ন হয়। যেই কল্লে যতজন বুদ্ধ 
উৎপন্ন হন, সেই কল্পে উক্ত পদ্ম পাদপে ততটি পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হয়। যদি বুদ্ধ উৎপন্ন না হন অর্থাৎ সেই কল্প শুন্য কল্প হলে একটি 
পদ্ম ফুলও ফোটে না। যেন পদ্ম গাছটি দুঃখিত মনে শুন্য পুম্পে বুদ্ধ 
শুন্য কল্পের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। 


বৃষ্টির ঘারা সৃষ্টি ধ্বংশ ও পুনঃ আবির্ভাব 


ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় অসংখ্য যুগ-যুগান্তরের পর বৃষ্টি 
বর্ধন আরম্ভ হয়। তা" কিরূপ? যেমন, মাঘের শেষ চারদিন ও 
ফাল্গুনের প্রথম চারদিনের কুয়াশা পাতের ন্যায়। ইহা প্রথম জগৎ 
পত্তনের সূচনা । তা" ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কুমুদনাল, যষ্টি, মুষল 
ও তালবৃক্ষাদি প্রমাণ বৃষ্টি ধারা-বর্ষণ হয়। কাল ক্রমে কোটিশত 
সহস্র চক্রবাল জলে পরিপূর্ণ হওয়ার পর বৃষ্টি থেমে যায়। তৎপর 
নিশ্ন দিক, উর্ঘদিক ও পার্শদিক হতে প্রবল বায়ু উথিত হয়। এ 
বাত্যাঘাতে প্রচণ্ড ঘুর্নবায়ুর সৃষ্টি হয়। এতে ভীষণ জলাবর্ত হতে 
থাকে ।.জলাবর্তের তীব্র বেগে এই অপরিমিত জলরাশি উপরে নীচে 
ফাক হয়ে পড়ে । সে ফাক দিয়ে বায়ু প্রবেশ.করে জলরাশিকে ঘন 
ও হাস করতে থাকে । এরূপে জল কমে ক্রমশঃ নিম্ন হতে নিম্নতরে 
নেমে আসে। জলের উপরিভাগ কঠিনাকার ধারণ করে। উক্ত 
কঠিনাংশে ব্রক্ধলোকের স্থানে ব্রহ্গলোক এবং চারিকামাবচর 
দেবলোকস্থানে উক্ত দেবলোকের প্রাদুর্ভাব হয়। জল কমে আরও 
যখন নিম্নে নেমে আসে তখন তাবতিংস ও চতুর্মহারাজিক 
দেবলোক সহ সুমেরু পর্বতের সৃষ্টি হয়। জল ক্রমান্বয়ে কমে 
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জল কঠিনাকার ধারণ করে। এটি এক প্রকার মধুর জল ।হাসপ্রা্ 
হয়ে জলের উপরিভাগে দুগ্ধের সরের ন্যায় ঘনীভূত রসাল-পৃথিবীর 
সৃষ্টি হয়। তা" কুমুদ পত্রের ন্যায় জলের উপর উলটলায়মান 
ভাসমান অবস্থায় থাকে । সেই রস পৃথিবী কর্নিকার পুণ্পের ন্যায় 
বর্ন-গন্ধযুক্ত ও দিব্য ওজধাতু মিশ্রিত হবার ন্যায় সুস্যাদু। 


শুন্য-অশুন্য কল্পের বিবরণ 


সৃষ্ট কল্প শুন্য-অনুন্য ভেদে দুই প্রকার। যেই কল্পে সম্যব 
সমুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, চক্রবর্তী রাজা এবং যে কোন গুণবান 
সংপুরুষগণ উৎপন্ন হন না, সেই কল্প শুন্য কল্প নামে কথিত হয়। 
অশ্ুন্য বা বুদ্ধ উৎপত্তি কল্প পাচ প্রকার। যথাঃ সার কল্প, মওকলঃ 
বরকল্প, সারমণ্ডকল্প এবং ভদ্রকল্প। যেই কল্পে গুণসার উৎপাদক 
একজন মাত্র সম্যক সম্মুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সেই কল্লের নাম 
সারকল্প । যেই কল্পে দুইজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সেই কল্পের নাম 
মপ্তকল্প। যেই কল্পে তিনজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সেই কল্পের নাম 
সারমণ্তকল্প। যেই কল্পে চারজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সেই কল্প 


মহাভদ্রকল্প বলে। এ কল্প অতিশয় দুর্লভ, যেহেতু এ কল্পে বহু 
প্রানী মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হুন। ব্রিহেতুক ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাক্ষর 
করেন, দ্বিহেতুক ব্যক্তিগণ স্বর্গ ও ব্রক্মলোকগামী হন এবং অহেতুক 
ব্যক্তিগণও হেতু লাভ করে থাকেন। এ জন্য একে জুন্রকল্প বলা 
হয়। বর্তমানে চলমান কল্পের নামই “মহাতদ্রকল্প | 


৬)]]]10 71017 

ূ্্যবংশ ও চাকমা রাজ বিজক- ১৭৭ 

0. মানবসৃষ্টি: 
পৃথিবী ধ্রংশের সময় যে সব প্রানী “আভঙ্বর”বরক্মলোকে 
উৎপন্ন হয়েছিল, তারা আয়ুক্ষয় বা পুন্যক্ষয়ে সেস্থান হতে চ্যত হযে 


এই নতুন সৃষ্ট ধরনীতে আবির্ভূত হয় উপপাতিকরূপে। তারাই 


হল। তৃষ্ণাভিভূত হয়ে এই রস পৃথিবীর রস ভাগ কুষ্ঠনে ব্যাপৃত 
হল। এই হেতু তাদের দেহ জ্যোতি অন্তর্হিত হয়। এতে জগত 
অন্ধকারে পূর্ন হয়। এই অন্ধকার দর্শনে তারা অতিশয় ভীত হয়ে 
পড়ে। তখন পঞ্চাশ যোজন প্রমাণ এক সুবৃহৎ প্রভা মণ্ুলের 


পেলাম তাও আবার অন্তহথিত হল, এই বলে সকলেই ভীত হয়ে 
্ পড়ল। যদি আমরা এখন অন্য একটা আলো পেতাম তবে বড়ই 
উত্তম হত। তাদের এই ইচ্ছা ও ছন্দের আকর্ষনে উনপঞ্াশ যোজন 
পরিমিত ন্িগ্জ্বল এক মহাজ্যোতিঃ মণ্ডলের প্রাদুর্ভাব হল। ইহা 
দর্শনে তারা পরম আনন্দিত হল। তাদের ছন্দ উৎপাদনে লাভ 
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বিভাগ করা হয়েছে। চন্দ্র-ূর্ধ্যের প্রাদুর্ভাব দিবসে ফালপনী পূর্নিমা 
তিথিতেই চক্রবাল পর্বত ও হিমালয় পর্বত এবং দ্বীপ ও সমুদ্র : 
উৎপন্ন হয়েছিল। 
5 নারী ও পুরুষ 

আদি মানবগণের মধ্যে নারী-পুরুষের তারতম্য বা পরিচয়- 
চিহ্ন ছিল না। যেই সময় হতে তারা রস পৃথিবী ভোজন করতে 
আরম্ত করেছে সে হতে তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রী হতে লাগল । 
এতে সুশ্রী মানব বিশ্রী মানবকে অবজ্ঞা ও নিন্দা করতে লাগল । 
এই মানসিক ও বাচনিক পাপের কারনে ক্রমশঃ রসাল পৃথিবীর 
সুমধুর ওজঃরস অন্ত্হিত হয়ে বর্ন-গন্ধ-রস সম্পন্ন পলিমাটির উত্তব 
হল। ক্রমশঃ পাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাও অস্তহিত হয়ে বর্ন-গন্ধ- 
রস যুক্ত “বদালতা” নামক এক প্রকার লতার সৃষ্টি হল। পাপ বৃদ্ধি 
হেতু তাও অন্তহহিত হয়ে তুষ বিহীন ও বিনা রন্ধনে ভোজনোপযোগী 
চাউল উৎপন্ন হল । সেই চাউল ক্ষেত্র হতে সন্ধ্যা ভোজনের জন্য খে 
স্থান হতে যা" গৃহীত হত সে স্থানেই আবার তা নুতনভাবে 
প্রাদুর্ভাব হয়ে পরিপূর্ন অবস্থায় থাকত। পূর্বাহ্ন ভোজনের জন্য 
প্রাতঃকালে যা' গ্রহণ করা হত তা" আবার যথাযথ ভাবে চাউলে পূর্ন 
হয়ে থাকত। এ কারনে ক্ষেত্রে কখনও চাউলের উনতা পরিদৃষ্ট হত 
না। ক্রমান্বয়ে লোকের লোভ-দ্বেষ-মোহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনা 
রন্ধনে চাউল ভক্ষণের সুযোগ অন্তর্থিত হল। তখন ভাত পাকের 
পাত্র সৃষ্টি হল। তারা র্ধন পাত্রে চাউল ভর্তি করে পাষানের উপর 
রাখলে তা" হতে অগ্নি শিখা নির্গত হয়ে ভাত পাক হত। সেই অন্ন 


সুপ-ব্যগ্রনের প্রয়োজন হত না। খাবার সময় যে যেই প্রকারের 
স্বাদ ইচ্ছা করত সে সেই প্রকারের রসনা তৃপ্তির আন্বাদ অনুভব 
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করত । এবনিধ স্ুল আহার ভোজনে তাদের উদরে মল-মৃত্র সঃওয় 
হতে লাগল । এর পূর্বে তারা যেই রসাল মাটি, পলিমাচি ও 
বদালতা ভক্ষণ করেছিল, তা' দিব্য সুধার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আহান 
ছিল। তাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি ও রসনার পরিতৃত্তি হত। মল-মৃত্রে 
উৎপত্তি হত না। অন্ন স্কুল আহীর্ষ্য বস্ত। সুতরাং, অন্ন আহার দ্বারা 
দেহে রসের সম্গার হয়ে মল ও মৃত্রের উৎপত্তি হয়। অনন্তর দেহ 
হতে পুতিগন্ধময় অশুচি পদার্থ সমূহ বাহির হওয়ার নিমিত্ত দেহে 
নয়টি ছ্ারের প্রাদুর্ভাব হল। এই হতে পুরুষের পুরুষ চিহ্ন এবং 
হল। | 
গৃহ সৃষ্টি 

পূর্বজন্মের পরিচিত “উপচার” সমাধির প্রভাব এই 
কামভাব এবং কাম সন্ভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয় সুপ্ত ছিল। দীর্ঘকাল 
পরে “উপচার” সমাধির প্রভাব চিত্ত হতে বিলুপ্ত হলে তাদের কাম 
সেবনের বলবতী ইচ্ছা জাগ্রত হয়ে উঠল সেই প্রবৃত্তির হেতৃতেই 
নারী-পুষের ভাব-আকৃতি ও গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা প্রাপ্তি ঘটল। 
তদবধি নারী পুরুষকে এবং পুরুষ নারীকে অনুরাগের সহিত দর্শন : 
করতে লাগল । পুনঃপুনঃ অনুরাগ রঞ্জিত আলাপ ও কটাক্ষে 
পরস্পরের প্রতি চিত্তের আকর্ষণ দৃঢ়তর হতে লাগল । এই কারণে 
তাদের মধ্যে কাম সেবার বল্ল ইচ্ছার সঞ্চার হল। তারপর হতে 
কাম সেবন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এতে কামসেবী ব্যক্তিগণ অন্যান্য 
ব্যক্তির ছারা নিন্দিত ও পীড়িত হতে লাগল । সুতরাং, তারা উক্ত 
নিন্দাবাদ হতে অব্যাহতির নিমিত্ত এবং গোপনে কামসেবার 
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করতে ক্রমান্বয়ে তারা আলস্য পরায়ন হয়ে সম্পত্তি সঞ্চয়ের প্রতি 
মনোযোগ দিল । এর ফলে বিশুদ্ধ চাউলের খোল ও তুষের সঞ্চার 
হল নাঁ। ৃ | | | 


রাজার সৃষ্টি 

দীর্ঘদিন পরে সেই আদিম নর-নারীদের মধ্যে নানা 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল। তারা সকলে একত্রিত হয়ে এরূপ পরামর্শ 
করতে লাগল- “আমাদের মধ্যে ক্রমে পাপধর্ম বিস্তৃতি লাভ 
করতেছে। সুতরাং, চলুন এখন. হতে একজনকে আমাদের শীসন 
কর্তা রাজা নির্বাচন করি। তিনি আমাদের নিন্দনীয় কর্মে নিন্দা এবং 
নির্বাসন উপযোগী কর্মে নির্বাসন করবেন । আমরা প্রত্যেকে নিজ 
নিজ ক্ষেত্র হতে তাকে এক এক আড়ি শালী ধান্য উপহার দিব ।” 
তখন আমাদের “গৌতম .বোধিসত্ত” পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ 
করেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে রূপন্রীতে সর্বশেষ্ঠ, -দর্শনীয়, 
মহাশক্তিশালী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের 
পালন করতে সমর্থবান। তখন সকলে পরামর্শ করে বোধিসন্তের 
নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য 
সকলে প্রার্থনা করল এবং সর্ব সম্মতিক্রমে তিনটি শঙ্ঘমুখে জল 
ঢেলে তার অভিষেক কার্ধ্য সম্পন্ন করল। তিনি সর্ব সাধারণের 
সম্মতিতে রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে তীর নাম “মহাসম্মত”, 
ক্ষেত্র সমূহের উত্তরাধিকারী বলে “ক্ষত্রিয়” এবং ধর্ম ও সাম্যগুণে 
প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করতেন বলে “রাজা” এই ত্রিবিধ উপাধিতে 
ভূষিত হয়ে বোধিসত্তব রাজত্ব করতে লাগলেন। তদ্ধেতু" কথিত 
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হয়েছে, “আদিকরে গৌতম বোঁধিসত্ব সুবিশুদ্ধ সূর্য্য বংশে জন্ম 
ধারণ করে সর্বগুণাকর মহানুভব সম্পন্ন মহাসম্মত নামক রাজা 
হয়েছিলেন । তিনি জগতবাসীর চক্ষুর ন্যায় ছিলেন। তার গুণরশি 
_হিতৈষী ভগবান বুদ্ধ জগতের হিতার্থে যেই ধর্ম সীমা প্রতিষ্ঠা 
_ করেছেন, তা” মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরাও লঙ্ঘন করতে পারেন না। 


জন্ুদীপে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত অবস্থিত। উক্ত পর্বত 
সুদর্শন কুটাদি ৮৪ হাজার পর্বত কুটে প্রতিমণ্ডিত। এই পর্বতের 
চতুর্দিকে প্রবহমান ৫শত মহানদী আছে। উক্ত নদী. সমূহ সুবিস্তীর্ন 
ও প্রন্থ আর গভীরতা ৫০ যোজন করে । হিমালয়ে-অনোবতগ্ু হুদ, 
কন্নমুণ্ড রথকার, ছদ্দত্ত, কুনাল, মন্দাকিনী ও সিংহপূপাত নামে ৬ 
টি সুবৃহততুদ আছে প্রত্যেক হুদের পরিধি ১৫০ যোজন। সুদর্শন 
কুট, চিত্রকুট, কালকুট, জানি এই পঞ্চ 


পর্বত দ্বারা অনোবতগ্ু-হ্দ পরিক্ষিপ্ত। 
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সুমেরু পর্বতের স্বরূপ 


পর্বতরাজ সুমেরু মহাসমুদ্ধের জলের উপরে ৮৪ হাজার 
যোজন উচ্চ। জলের নিচেও ততদূর। চতুর্দিকের বিস্তৃতিও 
ততদূর । পর্বতরাজের চতুর্দিকে ৫০ সহস্র যোজন বিস্তৃতি ও 
দলবিশিষ্ট দেহলী তুল্য স্তর আছে। উক্ত স্তরে নাগ, গরুড়, কু ও 
যক্ষগণ অবস্থান করে তাবতিংস দেবলোক রক্ষায় নিয়োজিত 
থাকে। নাগগণ জলেই বলশালী। এজন্য সুমেরুর প্রথম অলিন্দে 
(ধাপে) নাগদিগকে, দ্বিতীয় অলিন্দে গরুড়দিগকে, তৃতীয় অলিন্দে 
কুন্তভদিগকে, চতুর্থ অলিন্দে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বিসমচারী যক্ষদিগকে 
এবং পঞ্চম অলিন্দে চারি লোকপাল দেবতাগণকে প্রহরী নিযুক্ত 
করা হয়। ্‌ 


মহাহীপ চতুষ্টয়ের আকার ও পরিমাণ 

_ “জনুদীপ” দৈর্ঘ্য-পরস্থে ১০ হাজার যোজন বিস্তৃত এবং 
গো শকট আকৃতি । “অপরগোয়ান” ৭ হাজার, যোজন বিস্তৃত ও 
আয়নার ন্যায় চৌকোন বিশিষ্ট। “পূর্ববিদেহ” ৭ হাজার যেজন 
বিস্তৃত; ইহা অর্ধচন্্রাকৃতি। “উত্তর কুরু” ৮ হাজার যোজন 
বিস্তৃত; ইহা পীঠাকৃতি। এই জমুদীপ ৯৬হাজার পর্বত চুড়া, ৫৬টি 
রত্বের আকর, ৯৯ লক্ষ গ্রাম জনপদ এবং ৬৩ হাজার নগর দারা 
প্রতিমন্তিত। এই জম্বুদীপের ৪ হাজার যোজন বিস্তৃত স্থান জলমগ্ন 
হয়ে সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। ৩ হাজার যোজন পরিমাণ স্থানে মনুষ্য 
বসতি এবং ৩ হাজার যোজন স্থানে হিমালয় পর্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। 
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মহাসমুন্রের নাম 

. সুমেরু পর্বতের রশ্মি সমলংকৃত চারি মহাসমুদ্রের পৃথক 
পৃথক নাম করণ করা হয়েছে। তা' একমাত্র এক এক প্রকার বস্ত 
আধিক্যেই জ্ঞাতব্য। যেই সমুদ্রে সুবর্ন অধিক, তা" হতে সর্বদা 
জলন্ত অগ্নি এবং মধ্যাহ্ের সূর্য প্রভা তুল্য রশ্মি নিঃসৃত হয়। তাই 
সেই সমুদ্রের নাম অগ্নিমাল্য । যেই সমুদ্রে রৌপ্য অধিক, তার জল 
সর্বদা ক্ষীর ও দধিবর্ন দেখায় ৷ তাই সেই সমুত্রের নাম দধিমালী। 
যেই সমুদ্ধে নীলমণি অধিক তা" হতে সর্বদা নীলবর্ন কুশ তৃন ক্ষেত্র 
সদৃশ রশ্মি নিঃসৃত হয়। এ কারনে একে কুশমালী বলে। যেই 
সমুদ্রে বংশ-রাগ-বৈদুর্ধ্য অধিক তা" সর্বদা নলবন ও বাঁশবনের 

ন্যায় দেখায় । তাই সেই সমুদ্রকে নলমালী বলে। 
হিমালয়ে প্রকাণ্ড ও সুবিস্তৃত এক জন্ববৃক্ষ আছে। এর 
মূলদেশ হতে অগ্রভাগের উচ্চতা একশত যোজন । কাণ্ডের পরিধি 
১৫ যোজন। উচ্চতা ৫০ যোজন। এতে মুল শাখা সহ মহাশাখা 
৫টি। প্রত্যেক শাখা ৫০ যোজন করে দীর্ঘ। প্রসারিত শাখাগ্রের 
মগ্ডলাকার পরিধি তিনশত যোজন। এই মহাবৃক্ষের নামানুসারেই 
আমাদের এই উপমহাদেশ জঙ্দুদ্বীপ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 
উক্ত বৃক্ষের তলদেশ দিয়ে বড় বড় নদী প্রবাহিত হয়েছে। সেই 
নদী সমুহের উভয় তীরে পরিপক্ষ জন্ুফল পতিত হয়ে তা' ক্রমে 
স্বর্নে পরিনত হয়। সেই সুবর্ন যথাকালে জলম্োতে সমুদ্রে গিয়ে 
পতিত হয়। জম্থু নদী হতে উৎপন্ন বলে এই সুবর্নের নাম জনুস্যর্ন। 


মনুষ্যদের জন্ুবৃক্ষ, অসুরদের চিত্তপাটলী,  গরুড়দের সিম্বলী, 
অপরগোয়ান দ্বীপের কদম, উত্তরকুরু দ্বীপের কাল্পতক, পূর্ববিদেহ 
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দ্বীপের শিরীস বৃক্ষ এবং তাবতিংসদ্বেরলোকের পারিজাত বৃক্ষই 


অদ্বিতীয় ও প্রসিদ্ধ। এই বৃক্ষ সমুহ কল্পকাল স্থায়ী। এদের 
পরত্যেকটির আকার পরিধি ও উচ্চতায় জনুবৃক্ষেরই সমান! 


_._. উত্তরকুরু দ্বীপ বাসীদের যা" কিছু সুখ সম্পদ আছে, 
তৎসমুদয় তাদের পূর্বজন্মার্জিত কুশলেরই ফল! উত্তরকুরুতে ঘন 
বৃক্ষরাজি আছে। এই বৃক্ষতলেই উত্তরকুরুবাসীরা সুখ সাচ্ছন্দে বাস 
করেন। অন্যান্য বৃক্ষও তথায় সতেজ, সবল ও সুদর্শন । ফুল-ফলে 
এসব বৃক্ষ সর্বদা ভারাবনত। .তথাকার জলাশয় সমূহ সর্বদা 
প্রস্ফুটিত পদ্ম কুমুদের সুগন্ধে ভরপুর । সেই ফুলের গন্ধ মৃদু-মন্দ 
বায়ু হিল্পোলে চতুর্দিক আমোদিত রুরে। তথাকার মনুষ্যগণ নাতি 
দীর্ঘ, নাত্হিস্ব। তাদের মনোরম রূপ লাবন্য, শরীরে বেগবল, 
ও' কর্মচারীর প্রয়োজন হয় না। তথায় শীত-উষ্ণ, মশা-মাছি- 
দংশক, অসহ্য বায়ু ও সূর্যোস্তাপ, সরীসৃপ এবং হিংস্সজন্ত্ প্রভৃতি 
অপ্রিয়জনক কিছুরই উৎপাত নাই। তথায় সর্বদা সুখময় খাতুই 
বিদ্যমান থাকে। তাদের অপঘাটে মৃত্যু হয় না। নিম্পীড়ন জনিত 
কোন প্রকার দুঃখও নাই। তারা তুষ বিহীন বিশুদ্ধ সুগন্ধি শালী 
তত্ডুলের অনু পাক করে ভোজন করেন। তজ্জন্যে লাকরী বা. 


থা ২... তদুপরি নং পাত্র: রা 1 ৫ তিঃ ১ ২৬ তেজ 
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সুপ-ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না। ভোজনকারীদের অভিলাষ অনুযায়ী 
সেই অন্ন রসময় হয়। এরপ বিশুদ্ধ অন্ন ভোজন হেতু তাদের নিকট 
কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় না। তারা কৃপনতা দোষ বর্জিত। 
বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও খদ্ধিমান অরহতগণ তথায় গিয়ে পিগুচারণ 
করেন। কুজ, কানা, অন্ধ, খোড়া, পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও 
বিকলেন্দ্রীয় লোক তথায় নাই । তথাকার নারীগণ নাতি হুস্ব, নাতি 
দীর্ঘ, নাতিকৃশ, নাতিস্থুল, নাতি কৃষ্ণ ও নাতি শ্বেত। তারা সুন্দরী 
ও সৌভাগ্যবতী । তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনোরম, দেহ মধ্যমাকার 
সুগঠিত, চক্ষু বিশাল, শরীর সুকোমল ও লাবন্যময়, উরু 
কর্ন অনিন্দ্য সুন্দর, স্বল্প লোমা, মধুর ভাষিনী ও সাদর সম্ভাষনে 
নিপুনা। তারা সর্বদা নানাবিধ অলংকারে বিভূষিতা 'হয়ে বিচরণ 
করেন। তাদের বয়স-যতই অধিক হোক না কেন, দেখতে যেন 
ষোড়শী যুবতী । পুরুষগণ বিংশ বর্ধীয় যুবকের ন্যায় । তারা সকল 
সময় কামাসক্ত হন না। সপ্তাহে একদিন মাত্র। তৎপর হতে 
কামরাগ বিহীন হয়ে বিচরণ করেন । আমাদের এখানকার নারীদের 
ন্যায় তথায় অন্তঃসত্ত্বা নারীদের তেমন কোন -কষ্ট:-ভোগ করতে হয় 
না। তাদের সন্তান-সন্ততি লোহিত বর্ন থলে. হতে স্বর্ন পুতুল বের 
করার ন্যায় অশুচি অসংলিপ্ত অবস্থায় বিনাকষ্টে সুখেই ভূমিষ্ট হয়ে 
থাকে । ইহা উত্তরুরুর ধর্মতা। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতা শিশুকে 
সঙ্গে রাখেন না। তথায় শিশু প্রতিপালিত হওয়ার নিদিষ্ট স্থান 
আছে। সুতরাং, প্রসৃতিগণ . সদ্যজাত শিশুকে তথায় রেখে দিয়ে 
নিশ্চিন্ত মনে চলে যায়। শিশুদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুগ্ধ সদৃশ 
এক প্রকার ওজ ধাতু আছে। ইহা চুষে তারা হষ্ট-পুষ্টাকারে বাড়তে 
' সঙ্গে এবং বালিকাগণ বালিকাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ মনে 
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অবস্থান করে । মাতা-পিতা ও পুক্র-কন্যাদের মধ্যে কোন পরিচয় বা 
সম্বন্ধ থাকে না। কল্পবৃক্ষ হতেই তাদের ইচ্ছানুযায়ী পোষাক 
পরিচ্ছদ এবং অলংকারাদি লাভ হয়ে থাকে। উক্ত কল্পবৃক্ষ নানা 
রঙের বিচিত্র সূষ্ম ও সুকোমল বস্ত্র বিবিধ রশ্মি জালে সমুজ্্বল। 
নানা রঙের রত্রে কারুকার্ধ্য খচিত মুকুট, গ্রীবা-বাহুর অলংকার, 
সুবর্নময় পাদুকা; বীনা, মৃদঙ্গ করতাল, শঙ্খ, বংশী ও তুর্য্য ইত্যাদি 
বাদ্যযন্ত্র কলসী প্রমাণ সুবৃহৎ রসাল ফল সমূহ ঝুলতে থাকে । এই 
ফল একদিন খেলে সাতদিন পর্যন্ত ক্ষুধা-পিপাসা থাকে না। যার 
যা' ইচ্ছা এই কল্পতরু হতেই গ্রহণ করে ব্যবহার করেন৷ সেখানের 
নদ-নদীর জল অতি বিশুদ্ধ। স্নান তীর্থ বড়ই মনোরম। তথায় 
শীতোষ্ণের আধিক্য নাই। নানা প্রকার জলজ, স্থলজ পুস্পের 
মনোরম গন্ধে সর্বদা সমগ্র কুরুপ্রদেশ ভরপুর থাকে । তথায় কর্কশ 
ও কন্টকময় বৃক্ষ লতাদি নাই ফল-ফুলে সমৃদ্ধ বৃক্ষরাজিতে 
উত্তরকুরু সুশোভিত । আপনা হতেই চন্দন নাগেশ্বর বৃক্ষের দিব্য 
গন্ধময় নির্যাস নির্গত হয়ে চতুর্দিক আমোদিত করে । তারা স্নানের 
সময়ে বন্ত্রাভরণ একস্থানে স্তপাকারে রেখে জলে অবতরণ করে। 
ন্নানের 'পর যারা প্রথমে উঠেন, তারা এ পোষাক স্তপের 
উপরিভাগের পোষাকই গ্রহণ করে পরিধান করেন। ইহা আমার, 
ইহা তোমার এরূপ কথা সেখানে নাই। কোন প্রকার বাদ- 
বিসম্বাদও সেখানে নাই। তারা যখন সেই বৃক্ষ তলায় শয়ন- 
উপবেশনের ইচ্ছা করেন, তখনই তথায় মনোরম শয্যাসন রচিত 
হয়। মৃত ব্যক্তির জন্য তাদের নিকট শোক, অনুতাপ কিছুই নাই। 
মৃতদেহ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে মণ্ডিত ও রক্তকম্বলে আচ্ছাদিত করে 
কোন এক স্থানে রাখামাত্র হঠাৎ সুবৃহৎ একজাতীয় পক্ষী এসে তা' 
দ্বীপান্তরে নিয়া যায়। এই হেতু তথায় শ্বশান নামক কোন স্থান 
নাই। তথাকার মৃত ব্যক্তি নিরয়, তির্যযগ_ অথবা পেত লোকে উৎপন্ন: 
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হয় না। সকলেই স্বর্গগামী হয়ে থাকেন, যেহেতু তারা স্বভাবতঃ 
পঞ্চশীল পালন করে থাকেন। তাদের পরমায়ু এক হাজার বৎসর। 
সুমেরু পর্বতসহ সসাগরা এই চতুষ্বীপ চক্রবাল পর্বত দ্বারা 
_ পরিবেষ্টিত বলে এই লোকধাতু চক্রবাল নামে অভিহিত। 
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অভিমত 


একটি কথা আছে- “যদি কোন মানুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকে, 
তাহলে সে জীবনের কোন মর্যাদা থাকে না।” অনুরূপ উপরোক্ত 
উক্তি অনুসারে. ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষা বাংলা 
রাষ্ট্রীয় ভাষা করার লক্ষে তাজা রক্ত, প্রাণ উৎসর্গ করেছিল বীর সন্ত 
1ন বাঙালীরা; যেমন- জব্বার, সালাম ও রফিক সহ অনেকেই। 
. বাঙালীরা যেমন মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্যে দ্বিধাহীন মনে, কুষ্ঠাহীন 
হৃদয়ে মাতৃভাষা আন্দোলনে জীবন ' জলাগ্লি দিয়েছিল, সেই 
অতীতের ইতিহাস হতে আমরাও শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের 
চাক্মাদের বা আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণ, কৃষ্টি, ইতিহাস ও 
এতিহ্য বিদ্যমান থাকা সত্বেও আমাদের সভ্যতা, ইতিহাস, দর্শন ও 
সাহিত্য আজ বিপন্ন কেন? আমাদের একটি কথা মনে রাখতে 
হবে। আমাদের সংঘ্াম করে জয়ের সাফল্যের মুকুট পরতে হবে। 
81751505950 
রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 

সম্প্রতি চাক্মাদের ইতিহাস, দর্শন ও কৃষ্টি নিয়ে অনেক 
লেখক লেখালেখি করছেন। আমাদের সঠিক ইতিহাস ধারাবাহিক 
ভাবে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত রাখার লক্ষে লেখকগণ সাহিত্য কাজে 
গবেষণায় তন্ময় আছেন। তন্মধ্যে জীবনসার ভান্তেও উল্লেখ যোগ্য 
গ্রন্থ লিখে জাতিকে এক অতুলনীয় উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর 
লিখিত গ্রন্থের মধ্যে “চাক্‌মা জাদঅ্‌ গল্প ভান্ডাল” আর “সূর্য্য বংশ 
ও চাক্মা রাজ বিজক” বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । “সূর্য্য বংশ ও 
চাকমা রাজ বিজক” বইটি চাক্মাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার- 
আচরণ ও ইতিহাস বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত নাতি-বিস্তৃতভাবে 
সংযোজিত করেছেন। তবে, এই বইটি লেখার জন্যে মানসিক 
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প্রেরণা ও উৎসাহ আমরা প্রিয়ানন্দ স্থবির মহোদয়সহ অঢেল 
লাইব্রেরী বা চোকেশ হতে বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ বই-পুস্তক জোগান দিয়ে 
যথা সম্ভব দরদীর হাত বাড়িয়েছি। ইরেজীতে একটি প্রবাদ আমার 
মনে পড়ছে- 40010016 19515 6৬০7501778 1050. অর্থাৎ 
সংস্কৃতি হারানো মানে সবকিছু হারানো । আমাদের সেই অতীতের 
হারানো সংস্কৃতিরে সকলে হাতে-হাত কীধে-কীধ মিলে 
পুনরুজ্জীবিত ও প্রগতিশীল করতে পারব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 
পরিশেষে, সকলে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সুসভ্যতার প্রতি যেন সুগৃষ্ট 
রাখেন সুধীবৃন্দের কাছে এই অনুরোধ রইল আর লেখকের এ বইটি 
দিকে-দিকে প্রচারিত হয়ে সকলে যেন সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রেরণা 





ও চৈতন্য সঞ্চার হয়৷ ও 
সত্যলংকার ভান্তে 
সাভার বনবিহার । 
, ১। চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস (বস্কিম চন্দ্র চাকমা) 


২। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত বিরাজ মোহন দেওয়ান) 

৩ সদ্ধর্ম পথে (আঙু ফুলচান কার্বারী) | 

৪ । চাকমা ইতিহাস [শ্রী পুন্যধন চাকমা) 

৫। সূত্র সং | | | | 

৬ শ্রী স্ত্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস (শ্রী মাধব চন্দ্র চাকমা) 
৭। চাকমা জাতির সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস (বৃষকেতু চাকমা- বিজু) 
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